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বিত্ভাপপন 


১৯০৮ রানে এক বৎসর আলিপুর জেলে বাদ করিবার সময় 
যুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ভারতে সনাতনধন্ গ্রতিষ্ঠাকল্পে যে নব- 


দীক্ষা লাভ করেন, তাহার প্রচার উদ্দেশ্টে তিনি বাহির হইয়া 


আসিয়া 'কর্মাযোগিন্* (ইংরাজী ) ও ধর্শ (বাঙ্গালা ) নামে ছুই- 
খানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বেদের লুপ্ত গৃঢ় অর্থ, 

পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত তাহাকে যে তপন্ত। করিতে হইবে, এই 
হইখানি পত্রিকাতেই-তিনি তাহার পূর্ববাতাষ ইঙ্গিতে ভানাইয়া-. 
ছিলেন। সেই লময়ে বেদের সত্যধর্শে আলোকিত হইস্গা গীতার. 
যে নূতন ব্যাখ্যা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে, তাহার কথঞ্চিং 
সাধারণকে জানাইবার জন্ত তিনি “ধন পত্রিকায় ধারাবাহিকরূগে 
শীতা প্রচার করিতে আরস্ত. করেন। তারপর সাধনার উপযোগী 
কষে্র মনোনয়ন করিয়া নির্জনে তগন্ত। করিবার আদেশ আসাম 
তাহাকে বাংলাদেশ ছাড়িয়। চলিয়া যাইতে হয়। সেইন্ন্ত গীত! 
জা ভা মা আমরা উপহ্িত ভাষার বে 





আনা মত? । পাতডিত্য হিদাবে গীতার নূতন ব্যাখ্যার কোন আব- 
_ শ্তকতাই নাই_কত বড় বড় পণ্ডিত নানাদিক হইতে যড়দর্শনের 

সাহায্য যুক্তিতর্ক সহায়ে নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে সাধামত 
চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের আলোচনার ফলে গীতাকে আশ্রয় 

করিয়া ফড়দর্শনের ভাবগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিম্লাছে। তাহা 
পাঠে আমাদের বুদ্ধি যে পরিমার্জিত হইয়াছে, বিচার শক্তি বে 
 পরিস্ুট হইয়৷ উঠিযাছে সে সঙ্দ্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্ত 
সেখানে জাতির জীবন ধারার সঙ্গে অচ্ছেন্ক সম্বন্ধ রাখিয়া যে 
্রত্য্ষান্ভৃতি, তাহার কোনই নিদর্শন আমর! দেখিতে পাই না। 

সনাতন ধর্ম এক, কিন্তু যুগে ষুগে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরি- 
গ্রহ করেন) সেই মূর্তিগুলি ঠিক ভাবে দেখিতে পাওয়া এবং 
.ধারাবাহিকরূপে তাহাদের অচ্ছেন্ত সম্পর্ক অক্গুপ্ রাখিয়া এই 
যুগোপযোগী মূর্তভিটিকে যুগধর্ম নামক বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহার পুজা করিতে লক্ষম হওয়া কেবল তবৃজানী প্রত্যাদিষ্ট 
_ সাধকেই সম্তব। ৪7 
সেই ভাবটি দেখিতে পাইবেন । 
5. শ্ীমরবিন্দ গীতা সিদ্ধুকের চাবিকাটিটি আমাদের হাতে দিয় 
উলিয় গিযলছেন। এখন আমর! সেই ঢাবিকাটিটি দেশবাসীর 
. হস্তে দিতেছি। ইহাতেই আমাদের দার্থকতা। 
লা আশ্বিন, ১৩২৭... 2৮৯০, 
_.. চন্দননগর 1. 
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প্রস্তাবনা ও মি 

্ ৯2 সি 

লীত। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপৃস্তক ৷ গীতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গুহাতম, গীতায় যে ধর্মনীতি 
প্রচারিত, সকল ধর্শনীতি সেই নীতির অস্তনিহিত এবং তাহার 
উপর প্রতিষ্ঠিত, গীতান্ন যে কর্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্মপন্থা উন্নতি- : 
মুখী জগতের সনাতন মার্ম। 
গীতা অমূত রপ্রস্থ অতল লমুদ্র। সমন্ত নীবনকাল সেই ্‌ 

সমুদ্রের নিযস্তরে অবতরণ করিতে করিতেও গভীরতার অনুমান 
করা যায় না, তল পাওয়া যায় না। শত বৎসর খু'জিতে খুঁজিতে 
সেই অনন্ত রদ্রতাগারের সহআংশ ধনও আহরণ করা॥গুফর। 

অথচ ছুএকটা রড উদ্ধার করিতে পারিলে দরিদ্র ধনী হন, সীতীর 
চিন্তাবীল জান, ভগবহিতেধী িরির ননী দা 


৮ কী ঠা জীবন উদেস্সাধনের অন্ত সপর্ণরূপে স্জিত ও 


... সন্ন্ধ হইয়া কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন । 

গীতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মণি যদি 
সংগ্রহ করা যায়, তথাপি ভবিষ্য বংশধরগণ দর্বদা নূতন নূতন 

অমূল্য মণিমাণিক্য লাভ করিয়া হৃষ্ট ও বিশ্মিত হইবেন। 

.. এইকপ গভীর ও গুপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক ্সথচ ভাষা অতিশয় 
প্রাঞ্জল, রচনা সরল, বাহ্িক অর্থ সহজবোধগম্য | গীতাসমুদ্রের 
অনুচ্চ তরঙ্গের উপরে উপরে বেড়াইলে এবং ডুব না দিলেও কতক 
শক্তি ও আননাবৃদ্ধি হয়। গীতান্ধপ আকবরের রুত্বোদ্দীপিত 
গভীর গুহায় প্রবেশ না করিয়া চারিপার্থে বেড়াইলেও ভৃণের 
মধ্যে পতিত উজ্জ্বল মণি পাওয়! যায়, ইহজীবনের তরে তাহাই 
লইয়। ধনী সাজিতে পারিব। 

গীতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আদিবে না 
যখন নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগতশ্রেষ্ঠ মহা" 
পণ্ডিত বা গভীর জ্ঞানী গীতার ব্যাথ্যা করিতে পারেন না যে 
তাহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বলিতে পারি, হইয়াছে, ইহার পরে 
আর গীতার ব্যাখ্যা কর! নিশ্রয়োজন, সমস্ত অর্থ বোঝা গেল। 
সমস্ত বুদ্ধি খরচ রুরিয়া! এই জ্ঞানের কয়েকদিক মাত্র বুঝিতে ও 
বুঝাইতে পারিব, বন্ৃকাল যোগমগ্ন হইয়া বা নিষ্কাম কর্ণামার্গে উচ্চ. 
হইতে উচ্চতর স্থানে আরূঢ় হইয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে 
গীতোক্ত কয়েকটা গভীর সত্য উপলব্ধি করিলাম বা গীতার ছুএকটা 
শিক্ষা ইহজীবনে কাধ্যে পরিণত করিলাম। লেখক. ফেটুকু 


চর 


উপলব্ধি করিয়াছেন, যেটুকু কর্্পথে অভ্যাস করিক্নাছেন, বিচার 
ও বিতর্ক দ্বারা তদনুষায়ী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অপরের 
সাহাব্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্ত 


. 4.১ সবস্তশ 

শ্লীতার উদ্দেন্ত ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্বে বক্তা, পাত্র ও 
তখনকার অবস্থার কথা বিচার কর প্রয়োজন। বক্তা ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ, পাত্র তাহার সখা বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্ছুন, অবস্থা কুরুক্ষেত্র 

ভীষণ হত্যাকাণ্ডের আর্ত | 
অনেকে ধলেন, মহাভারত, ন্বপক মাত্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, 
অজ্জুন জীব, র্তরাইগণ বিপু সকল, পাওবনেনা মুক্তির অনুকুল 
বৃতি। ইহাতে যেমন মহাঁভারতকে কাব্য জগতে হীন স্থান 
দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা কর্মার জীবনে উপযোগিতা 
ও উচ্চ মানবজাতির উন্নতিকারক শিক্ষা খর্ব ও নষ্ট হয়। কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার মূল কারণ এবং .. 
গীতোক্ত ধর্ম সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের 
কাল্পনিক অর্থ ঘি স্বীকার করা যায়, গীতার ধর্ম বীরের ধর্ম, : 
ংসারে আচরণীয় ধর্ধ না হইয়া সংসারের অনুপযোগী শাসত সন্ন্যাস 
খর্দ্ে পরিণত হয়। | 
_. শ্রীরঞ্চ বক্তা । শস্ে বলে রক ভগবান হ্বযং। নীতারও 
শ্ীকুঞ্চ নিজেকে ভগবান বলিয্কা খ্যাপন করিয়াছেন 1 চতুর্থ -. 


তি, 


গীতার ভুম্সিক্ষা 
ধ্যানে অবতারবাদ এবং দশম অধ্যায়ে বদি বল 
করিয়া ভগবান সর্বভূতের দেহে প্রচ্ছরভাবে অধিষ্ঠিত, বিশেষ 
বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতকপরিমাণে ব্যক্ত এবং গ্রীকষ্ণদেহে 
ু্ণা্গরূপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচারিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, 
শ্রীক্ষ্ণ অর্জুন কুরুক্ষেত্র বূপকমাত্র, সেই ন্বপক বর্ন করিয়া 
গীতার আসল শিক্ষা উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু সেই শিক্ষার এই 
অংশ বাদ দিতে পারি না। অবতারবাদ যদি থাকে, ্রীরুষ্ণকে 
বাদদিব কেন? অতএব শ্বয়ং ভগবান এই জ্ঞান ও শিক্ষার 
প্রচারক 1 

শ্রীকৃষ্ণ অবতার, মানবদেহে হনে শারীরিক মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক ধর্ম গ্রহণ করিয়া তদহুসারে'লীল! করিয়া গিয়াছেন। 
নেই লীলার প্রকাণ্ত ও গৃঢ় শিক্ষা যদি আয়ত্ত করিতে পারি,এই 
জগ্যাপী লীলার অর্থ, উদ্দেস্ত ও প্রণালী আয়ত্ত করিতে পারিব। 
এই মহতী লীলার প্রধান অঙ্গ পুর্ণানপরবর্তিত কর্ম, সেই কর্ণের, 
মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নহি ছিল, গীতায় তাহা 
প্রকাশিত হইল। 
০. মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কর্মবীর, (বাঘের, মহাসংসারী, 
জাসাঙাস্থাপক, রাঁজনীতিবিম্‌ ও যোদ্ধা, ক্ষিয়দেহে বশ্বজানী। 
ভীহার জীবনে মহাশক্তির . অতুলনীয় বিকাশ ও রহম জীড়া 
দেখি। সেই রহসতের বযধ্যা ঈিতা। | 
_. প্ীকক্ক জগৎ, বিশব্যাপী_ বাদে, অথচ সব মহা 
প্রচ্ছ্ করিয়া পিতা, পুর, রঙা, পতি, সখা, মি, শক ইত্যাদি 


ববস্তশ 
সহ্ধ মানবদিগের সঙ্গে স্থাপন করিয়া লীলা করিয়াছেন তাহার 
জীবনে আধযজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রহস্ত এবং ভকতিমার্গের উত্তম শিক্ষা 
নিহিত আছে। ইহার তত্বগুলিও গীতোক্ত শিক্ষার অন্তত । 
শ্রীকৃষ্ণ ত্বাপর ও কলিষুগের বন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
কল্পে কলে সেই দন্ধিহ্ছলে তগবান পূর্ণাঞগরূপে অবতীর্ণ হন। 
কলিষুগ চতুযু'গের, মধ্যে যেমন নিরুষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ! সেই যুগ 
মানবোন্নতির প্রধান শক্ত পাপ প্রবর্তক কলির রাজ্যকাঁল, মানবের 
অত্যন্ত অবনতি ও অধোগতি কলির রাজ্যকালে হয়। কিন্ত 
বাধার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শিবৃদ্ধি হয়, পুরাতনের ধ্বংসে 
নৃতনের সা হ্য, কলিষযুগেও সেই নিয়ম দেখা বায়। জগতের 
ক্রমবিকাশে অগ্তভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই 
কলিষুগে অভিবিকাশে নষ্ট হয়, এক দিকে নৃতনের বীজ বপিত ও 
অন্ুরিত হয়, সেই বীজই : সত্যযুগে বৃক্ষে পরিণত হয়। উপরস্ত 
যেমন জ্যোতিষ বি্তায় একটা গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তরদশা 
তোগ হয়, তেমনই কলির দশায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি নিজ 
নিজ অন্তর্দশা বারবার তোগ করে। এইরূপ চক্রগতিতে কলিযুগে 
ঘোর অবনতি, আবার উন্নতি, আবার ঘোরতর অবনতি, আবার 
উন্নতি হইয়া! ভগবানের অভিমন্ধি সাধিত হয়। দ্বাপর কলির 
সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া! অগুভের অতিবিকাশ, অগ্তভের 
নাশ, গুভের বীজবপন ও অস্কপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা! করিয়া 
যান, তাহার পরে কলির আরম্ত হয়। শ্রীকুষ্চ এই গীতার মধ্যে 
সত্যযুগানয়নের উপযোগী গুহ ভ্ঞান ও কর্মপ্রণালী রাখিয়া 


গীতার ভুমিকা 

গিয়াছেন। কলির সত্য অন্তর্দশার আগমনকালে নীতাধ্শের 
বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্তস্তাবী। সেই সময় উপস্থিত বিকল গীতার 
আদর কয়েকজন জ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিকক! 
বর্বসাধারণে এবং শ্লেচ্ছদেশেও প্রসারিত হইতেছে। 

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারপ বাক্য স্বতন্ত্র করা 

যায় না। শীষ গীতা প্রচ্ছর হইয়া য়া রহিযাছেন নত রী 
বাউ্বী মৃত্তি। 


পার. 


গীতোক্ত জানের পাত্র পাওবশ্রেষ্ মহাবীর বনানী 
বেমন বক্তাকে বাদ দিলে গীতার উদ ও নিগৃঢ় অর্থ উদ্ধার 
কর! কঠিন, তেমনই পাত্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়। 
অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ-সথা। বাহারা শ্রীরুষ্ণের সমসাময়িক, এক 
কর্শক্ষেত্রে অবতীর্ণ তাহার! মানবদেহধারী পুরুষোত্ধমের সহিত 
স্ব স্ব অধিকার ও পুর্বকর্মভেদামুসারে নান! সম্বন্ধ স্থাপন 
করিলেন। উদ্বব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, সাত্যকি তাঁহার অনুগত 
সহচর ও অনুচর, রাজ! যুধিষ্ঠির তাঁহার মন্ত্রণাচালিত আত্মীয় ও 
বন্ধু, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনের -্ঠায় কেহই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন 
করিতে পারেন নাই। সমবয়্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও 
নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, পরীরুষণ-অর্জুনে সেই সকল মধুর সন্বনধ 
বিদ্বমান ছিল। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার প্রিদ্মতম সা, 


তাহার প্রাপগ্রতিম তন্নী সুভদ্্রার স্বামী। চতুর্থ অধ্যায়ে 
ভগবান এই ঘনিষ্ঠতা অজ্জুনকে গীতার পরমরহস্ত শ্রবণের পানর 
রূপে বর্ণ করিবার কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। 


স এবায়ং ময়া তেহস্ভ যোগঃ প্রোক্ঃ পুরাতনঃ ৷ 
_ভক্তোহসি মে সথ। চেতি রহস্তং হেতছ্ত্মম্‌.॥ 

“এই পুরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত সথ৷ বলিয়া 
তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের 
শ্রেষ্ঠ ও পরম রহগ্তভ।” অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্ুত্বব্ূপ 
কণ্্যোগের সুলমন্তর ব্যক্ত করিবার সময় এই কথার পুনকুক্তি 
হইয়াছে | | ও 

৮ উর টা ভূয়ঃ পরে পরমং বচঃ। 

ইঞ্টোছসি মে দৃঢ়মিতি ততো! বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ 


“আবার আমার পরম ও সর্বাপেক্ষা গুস্থতম কথা শ্রবণ কর। 
তুমি আমীর অতীব প্রিয্, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেষ্ঠ 
পথের কথা প্রকাশ করিব।* এই শ্লোকদ্য়ের তাঁৎপর্ধ্য শ্রুতির 
অনুকূল, যেমন কঠোপনিষদে বলা! হইয়াছে। 

. নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভে]া 
নন মেধয়া ন বছুনা শ্রুতেন।, 
_ যমেবৈষ বৃণুতে তেন লত্য 
স্তন্তৈষ আত্ম! বৃখুতে তনুং স্বাং ॥ 


“এই পরমাত্ম। দার্শনিকের ব্যাখ্য। ঘবারাঁও লভ্য নহে, মেধা- 
শক্তি ত্বারাও লভ্য নহে, বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। 
_ ভগ্নবান ধাহাকে বরণ করেন, তাঁহারই লভা, তাহারই নিকট, 
এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ. করেন।” অতএর যিমি 
- ভগবানের সহিত সখ্য ইত্যাদি মধুর সম্বন্ধ ইটিভি 
তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র । 
ইহার মধ্যে সার এক অতি প্রস্নোজনীয় কথা নিবিত। 
ভগবান অর্জুনকে এক শরীরে ভক্ত ও সথা ববিয়া বরণ 
করিলেন। ভক্ত নানাবিধ) সাধারণতঃ কাহাঁকেও ভক্ত বলিলে 
_ শুরুশিম্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। উদ 
বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা, সন্মান, ৃ 
লক্ষণ। সখ! কিন্তু সথাকে সন্মান করেন না) হার সহিত 






_ জীড়াকৌতুক স্মামোদ ও স্নেহ-সম্তাষণ করেন) ত্রীড়র্থ তাহাকে 


উপহাস ও ভাচ্ছিল্যও করেন, গালি দেন তাহার উপর দৌরাত্্য 
ক্করেন। সখ! সর্বকালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাহার জ্ঞান. 
_ গরিমা,ও অকপট হিতৈষিতাস়্ মুগ্ধ হুইয়। দিও তাহার উপ- 
- দেশানুদারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে) তীহার সহিত তর্ক করেন 3 
সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাহার মতের গ্রতিবাদও 
- করেন। ভয়বিষর্জন সধ্য সম্থন্ধের প্রথম শিক্ষা, সম্মানের, 
বাহ আড়ম্বর বিসর্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা প্রেম তাহার 


_.. প্রথম কথা ও শেষ কথা। যিনি এই অগৎসংদারকে াধুষ্যময়, 


রূহস্তময়, বেন আনদমূর ক্রীড়া বা ভগবানকে সঃ 


৮. 


সহচর রূপে বরণ করিয়! সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি 
শীতোক্ত জ্ঞানের পাত্র। যিনি ভগবানের মহিমা, প্রতৃত্ব, জ্ঞান 
গরিমা, ভীষণত্বও হ্বদয়ঙ্গম করেন, অথচ অভিভূত ন1 ই | 
তাহার সহিত নির্ভয়ে ও হাসিমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তিনি 
'গীতোক্ধ জ্ঞানের পাত্র। | 
সধ্য সম্বন্ধের মধ্যে ক্রীড়াচ্ছলে আর সকল স্ন্ধ অন্ততূক্তি 
হইতে পারে। : গুরুশিষ্য সম্বন্ধ সধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে অতি 
মধুর হয়, এইন্ধপ সমবন্ধই অর্জুন গীতার, প্রারস্তে শ্রীরুষ্ণের সহিত 
স্থাপন করিলেন? “তুমি আমার পরম হিটতবী বন্ধু, তোমা" 
ভিন কাহানস শরণাপন্ন হুইব 3 আমি হতযুদ্ধি, কর্তব্য-ভয়ে ভীত, 
কর্তব্য সমবদধ। সনদ তীরশৌকে. অভিভূত। তুমি আমাকে 
রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার ধরহিক পারন্রিক মঙ্গলের 
সমস্ত ভার তোমার উপর স্তত্ত করিলাম ।”: এই ভাবে অর্জন 
মানবজাতির সখা ও. সহায়ের নিকট জ্ঞানলাভার্থ আসিয়া- 
ছিলেন। আবার মাতৃসন্বধ এবং বাৎদল্য ভাবও মধ্যে সঙগিবিষ্ট 
হয়। বয্বোজোষ্ঠ ও জ্ঞানশ্রেষট কনীয়ান ও অন্পবিদ্ঠ সখাকে 
'মাতৃবৎ ভালবাসেন, রক্ষা) করেন, যত্ব করেন, সর্বদ! কোলে 
রাখিয়া বিপদ ও অণ্ডভ হইতে পরিত্রাণ করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত সধ্য স্থাপন করেন, শ্রীকুঞ্চ তাছার নিকট স্বীয় মাতৃরূপও 
প্রকাশ করেন। মধ্যের মধ্যে যেমন মাহীগ্রেমের গভীরতা, 








'তেমনই দাল্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট আনন্বও আদতে. . 


পারে সখা সখার সাধ্য সর্বদা রত চা 


ঈগীতাল ভূমিকা 
কাতর হয়েন) তাহার দেহস্পর্শে পুলকিত হয়েন, তাঁহার জন্য 
প্রাণ পর্যাস্ত বিসর্জন করিতে আনন্দতোগ করেন। দান্ত সন্বন্ধও 
সধ্যের ক্রীড়ার অন্ততূক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বল! হইয়াছে, 
যিনি যত মধুর সঙ্বন্ধপুরুযোততমের সহিত স্থাপন করিতে পারেন, 
তাহার সখ্যভাব তত প্রক্ষুটিত হয় এবং তত গীতোক্ত জ্ঞানের 
পাত্রত্ব লাভ হয়। ও | | 
রুষ্দখা অজ্জুন মহাভারতের প্রধান কর্মী, গতায় কর্মযোগ- 
শিক্ষা প্রধান শিক্ষা । জান, তক্জি, কর্ণ, এই তিন মার্গ পরস্পর 
বিরোধী নহে, কর্মমার্গে জান-প্রবন্তিত কর্ণে তক্তিন্ধ শক্তি 
প্রয়োগ করিরা ভগবছুদেস্তে তাহারই সহিত যুক্ত হই তাঁহারই 
আট কর্ম করা গীতোকত শিক্ষা: হারা সংসারের দুঃখে ভীত, 
বৈরাগ্য-পীড়িত, ভগবানের লীলার” 'জাতবিভৃষ্ণ, লীলা পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তের ক্রোড়ে লুক্াইয়। থাকিতে ইচ্ছুক তাহাদের মার্স. 
্বতন্্। বীরশ্রেষ্ঠ মহাংনুর্ধর অর্জুনের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা 
: ভাব ছিল না। শ্রীকৃ্চ কোন শান্ত সন্ন্যাদী ঝা দার্শনিক জ্ঞানীর 
নিকট এই উত্তম রহস্ত প্রকাশ করেন নাই, কোন অহিংসা-পরা- 
সব তরা্মণকে এই শিক্ষার পাত্র বলিয়া! বরণ করেন নাই, মহা- 
পরাক্রমী তেজ ক্ষত্রিয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় জ্ঞানলাভের উপ- 
যুক্ত আধার বলিষ্া নির্ণীত হইস্গাছিলেন। যিনি সংসার-ুদ্ধে জয় 
ঝা পরাজয়ে অবিচরিত, তিনিই. এই শিক্ষার গৃঢ়তম স্তরে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ।  নার়মাত্ম। বলহীন্নে, লত্যঃ। ধিনি মুমুক্ুত্ধ 
অপেক্ষা ভগবান-লাভের আকাঙ্খা পোষণ করেল, তিনিই ভগব-. 


১.৫ ও 


সান্নিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে নিত্য-মুক্ত-স্বভাববান বলিয়া 
উপলব্ধি করিতে এবং মুমুক্ষুত্ব অজ্ঞানের শেষ আশ্রয় বুঝিয়া বর্জন 
করিতে সমর্থ। যিনি তামসিক ও রাজসিক অহঙ্কার বর্জন 
করিয়া সাত্বিক অহস্কারেও বন্ধ থাঁকিতে চাহেন না, তিনিই গুণা" 
তীত হইতে সমর্থ। অর্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনে রাজসিক বৃত্তি 
চরিতার্থ করিয়াছেন, অথচ সাত্বিক আদর্শ গ্রহণে রজংশক্তিকে 
সবমুখী জহর লেপ পা নাছ ই 
আধার। . 

ই যী হানা? মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, (সেই যুগের সর্ববিধ সাংসারিক 
জানে পিতামহ'ভীন্ম শ্রেষ্ঠ, কজানতৃকষায় রাজা! ধরার ও বিছুর 
শ্রেষ্ট, সাধতা সাম্িক গে বর্গ যি শ্রেষ্ট, ভক্তিতে উদ্ধব : 
ও অক্তর শ্রেষ্ঠ, স্বভাবগত শৌর্যে ও পরাক্রমে জোট ভ্রাতা মহা 
রথ কর্ণ শ্রেঠ। অথচ কআব্জুনকেই জগৎপ্রভু বর্ণ করিয়াছিলেন, 
তাহারই হস্তে অচল, অযতী এবং গাীব প্রভৃতি দিব্য অন্ত 
সমর্পন করিয়া তাহার দ্বারা ভারতের সহ সহত্র জগদ্ধিখ্যাত 
যোদ্ধা নিপাত করিয়া যুধিঠিরের অদপতধ সাত্রাজ্য অর্জনের পরাক্রম- 
লব্ধ দানরূপে সংস্থাপন করিলেন ) উপরক্ধ তাহাকেই গীতোক্ত পরম 
জ্ঞানের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়! নির্ণীত কর্িলেন। অজ্ঞুনই 
মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কন্ধা, সেই কাব্োর প্রত্যেক অংশ 
তাহারই যশোকীর্তি ঘোষণা করে। ইহা পুরুযোত্তম বাঁ 
মহাভারত-রচয়িতা ব্যাসদেবের অন্থায় পক্ষপাত নহে। এই উৎকর্ষ 
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__ ছিলেন। অর্জুনও সেইরূপ, 


সম্পূর্ণ অন্ধ ও আত্মসমর্পণের ফল। যিনি পুরুষোত্তমের উপর 
সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নির্ভরপূর্বক কোনও দাবী না করিয়া স্বীয় শুভ ও 
অঞ্ডভ, মঙ্গল ও অমল, পাঁপ ও পুণোর সমস্ত ভার তাহাকে 
সমর্পণ করেন, নিজ প্রিয়কর্মটে আসক্ত না হইয়া! তদাদদিষট কর্ম 
করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ প্রি্ববৃততি চরিতার্থ ন| করিয়া ততপ্রেরিত 
বৃদ্ধি গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংসিত গুণ সাগ্রিহে আলিঙ্গন ন! করিয়া 
তদদত্ত গুণ ও প্রেরণা তাহাই, কার্ধে প্রযুক্ত করেন? সেই 
রদ্ধাবান অহঙ্কার-রহিত. কর্মযোগী পুরুযোত্তমের প্রিক্নতম সথা ও 
শক্তির উত্তম আধার, তাহা দ্বারা জগতের বিরাট কাধ নির্দোষ- 
 ক্ধপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা মহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেষঠ 
সমর্পন করিতে সর্বদা সচেষ্ট 
ছিলেন) সেই চেষ্টা শ্রীরফের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ । 





. খিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দৃঢ় চেষ্টা করেন, তিনিই গীতোক্ 


শিক্ষার উত্তম. অধিকারী । শ্রীকৃষ্ণ তাহার গুরু ও সথ৷ হইয়া 
সাহার ইহলোকের ও পরলোকের সমন্ত ভার গ্রহণ করেন। 


অর প্রতোক কার্য ও উর উ্ে্ত ও কারণ মপূরপে 
 ঝুঝিতে হইলে কি অবস্থায় সেই কায বা দেই উক্তি কৃত বাব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহ! জান! আবগ্তক। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের .প্রারস্তকালে 
ধর পরযেই আর - এহইয়াছেন-তে. শসাপাডে-মেই 
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সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে 
বিস্মিত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহ! নিশ্চয় কবির অসাবধানতা বাঁ 
বুদ্ধির দৌষ। প্রক্কতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইরূপ ভাঁবা- 
পঙ্ন পাত্রকে দেশকালপাত্র বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত জান কাশ 
করিয়াছেন। ৃ 

সময়. যুদ্ধের প্রারস্তকাল। ' বাহার প্রবল নিতে 
বীরত্ব ও শক্তি বিকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাহারা কখনও. 
শ্বীতোক্ত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না। উপরস্ত ফাহারা, 
কোন কঠিন মহাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, যে অহাব্রতে অনেক 
বাঁধাবিস্ন, অনেক শত্বৃদধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা গ্ভাবতঃই 
হয়, সেই মহাব্রতের. আচরণে “বন: 'িব্যশক্তি জন্মিরাছে, তখন. 
তের শেষ উদ্যাপনার্ে: ভগবানের কার্যাসিদ্ার্থ এই জ্ঞান প্রকাশ 
হু়। গীতা কর্মযোগে ভগবানলাভের প্রতিষ্ঠা বিহিত করে, 
অদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ কর্সেতেই জান জন্মায়, অতএব গীতোক্ত মার্গের 
পথিক পথত্যাগ করিয়া! দুরস্থ শান্তিময় আশ্রমে পর্বতে বা নির্জন 
স্থানে ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন না, মধ্যপথেই কর্শোর কোলাঁ- 
হলের মধ্যে হঠাৎ দেই স্বর্গীয় দীপ্তি জগৎ আলোকিত করে, সেই 
মধুর তেজোমরী বানী-কর্ণকুছরে প্রবেশ করে। | 

স্থান বুদধক্ষেতর, সৈশযবয়ের মধস্থল, সেখানে শন্পপাত ইইতেছে।. 
হবাহারা এই পথে পথিক, এইন্ধপ করে, অগ্রনী, প্রায়ই কোনও 
গুরুতর ফলোৎপাদক লমরে, বখন কর্মীর কর্মারুসারে অনৃষ্ঠের 
টি এদিক না ওদিক ঢামিত হইবে তখনই কমা ধিরে 


লীন্তাল ভুঙ্মিক্ষা ও ্‌ 
'যোগসিছ্ধি ও পরম জ্ঞানলাঁভ হয়। তাহার জ্ঞান কর্মরোধক নয়, 
কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট । ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নির্জনে, স্স্থ 
আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্নীলন হয়, সেইজন্য এনীধিগণ নির্জনে 
থাঁকিতে ভালবাসেন। কিন্ত গীতোক্ত যোগের পথিক মনপ্রাণ- 
দেহরূপ আধার এমন ভাবে বিভক্ত করিতে পারেন, যে, তিনি 
জনতায় নির্জনতা, কোবাহলে শাস্তি, ঘোরকর্মপ্রবৃত্তিতি পরম 
নিবৃত্বি অনুভব করেন। তিনি গ্অন্তরকে বাহ দ্বারা নিয়ন্ত্ি 
করেন না, বরং বাহাকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন।. সাধারণ 
যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়ন পুর্ববক যোগাশ্রমের শরণ লইয়া 
'যোগে প্রবৃস্ত হন। সং ংসারই কর্ম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ 
যোগী বাস্িক শাস্তি ও নী ্মভিলায করেন, শ্াস্তিভক্কে 
তাহার তপোঁভঙ্গ হয় । কর্মযোগী অন্তরে বিশাল শাস্তি ও নীরবতা 
ভোগ করেন, বাস্িক কোলাহলে সেই অবস্থা আত্ও গভীর হয়, 
বাহিক তপোভঙ্গে সেই স্থির আস্তরিক' তপঃ ভগ্ন হয় না, 
অবিচলিত থাকে । লোকে বলে, সমরোদ্তত সৈন্তের মধ্যভাগে 
ীকুফ্ণঅর্জুন সংবাদ কিন্পপে সম্ভব হয়।. উত্তর, যোগগ্রভাবে 
্ হয়। সেই যোগবলে যুদ্ধের কোৌলাহলের মধ্যে একস্থানে 
ররুঞ্চ ও অর্জুনের অন্তরে ও বাহিরে শবস্তি বিরাঁজ করে, যুদ্ধের 
লিং ছুইজনকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহাতে 
কর্ম্মোৌপযোগী আর এক আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত। যাহার! 
শ্বীতোক্ত যৌগ অনুশীলন করেন, তাহার! শ্রেষ্ঠ. কর্মী অথচ কর্মে 
'অনাসক্ত। কর্মের মধ্যেই আত্মার” আস্তরিক আহ্বান শ্রবণে 


৯৪ 





তাহার! কর্মে বিরত হইয়া যোগমগ্ন ও তপন্তারত হন। তাহারা 
জানেন কর্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, আমরা যন্ত্র, অতএব 
কর্শাফলের জন্ট উৎকষ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে কর্মুযৌগের 
সুবিধার জন্য, কর্মের উন্নতির জন্ত, জ্ঞানবৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্ত 
সেই আহ্বান হয়। অতএব কর্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, 
জানেন যে তপস্তায় কখন কৃথ! সময়ক্ষেপ হইতে পারে না । 

পাত্রের ভাব, কর্শাোঁগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেককর। বিশ্বসমস্তা, 
স্ুখছুঃখ সমন্তা, পাপৃপুণ্য সমস্তায় বিব্রত হইয়া অনেকে পলাক্নই 
্রেযঙ্কর বলিয়! নিবৃত্তি, বৈরাগ্য ও কর্ণত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা 
করেন। বুদ্ধদেব জগৎ অনিত্য ও ছুঃখময় বুঝাইয়া! নির্বাণ. 
প্রাপ্তির পথ দেখাইয়াছেন। শীল ইত্যাদি মানবজাতির 
সন্তিস্থাপক বিবাহপদ্ধতি ও জগ্মতের .চিরন্কন নিয়ম যুদ্ধের ঘোর 
বিরোধী। অন্যান বলেন, কর্ম অজ্ঞান, অজ্ঞান বর্জন কর, 
কর্ম বর্জন কর, শান্ত নিষ্কিয় হও । অই্বৈতবাদী বলেন, জগৎ 
মিথ্যা, জগৎ, মিথ্যা, ব্রন্ধে বিলীন হও। তবে এই জগৎ কেন, এই 
সংসার কেন? তখন দি থাকেন, কেন অর্ধাচীন বালকের স্তায় 


চি 





ঘি থাকে, জগৎ মাধাই হয়, এই আ্মাই বা কেন এই জম স্বপ্ন 
নিজ নির্মল অস্তিত্বে অধ্যারোপ করিয়াছেন? নাস্তিক বলেন, 
ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অন্ধশক্তির অন্ধ ক্রিয়া মাত্র। 
তাহাই ঝা কিন্পপ কথা? শক্তি কাহার? কোথা হইতে সৃষ্ট 
হুইল, কেনই বা অন্ধ ও উন্মত্ত? এই নকল প্রশ্নের সম্তোজনক 


৯৫ 


স্লীমাংসা! কেহই করিতে পারেন নাঁই, না খ্রীষ্টান, না বৌদ্ধ, না 
আস্বৈতবাঁদী, না নান্তিক, না বৈজ্ঞানিক ; সকলেই এই বিষয়ে 
নিকুত্তর অথচ সমস্তা। এড়াইয়! ফ'কি দিতে সচেষ্ট । এক উপনিষদ্‌ 
ও তাহা অন্গকুল গীতা এই্সপ ফাকি দিতে অনিচ্ছুক । লেই- 
জন্ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্শা, 
গুরুহত্যা। ভ্রাতৃহত্যা, আত্মীয়হত্য। তাঙ্থার উদ্দেস্ত, দেই অযুত 
প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের প্রারস্ত, অজ্জ্ন হতুদ্ধি হইয়া গাণ্ডীব হস্ত 
হইতে ক্র করিয়াছেন, রলাতর্বরে বলিতেছেন 2 


তৎ কিং রি ঘোরে মাং নিয়োনযসি কেশব ॥ ৮ 


.. পকেন আমাকে এই যো নিযুক্ত করিতেছ?” উত্তরে 
সেই যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বীর রিনার 
মহাগীতি উঠিয্বাছো। না | 


ক কট জা পি র্তং। 
তে র্‌ রম নং তাত! রী | 
ৃ রি 8৯5, 1 
রা ছল জহীভীহ উভে ত্তে। টি 
রি জি নািারা? কর্শন্থ না . 
ক ০ ক-3-51 ক ১৩ এ 


এসি, 


ক রঙ ক 
জি সর্বাণি কর্মাণি সংস্সাধ্যাতচেতসা 
নিরাগীনির্ো তুকা বিগতজরঃ | 
ক ক. 
' গতস্স্ত ুক্তন্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। ' 
ঃ বজায় করম মং প্রবিশীয়তে॥। 
ক ফ ্ 
| অ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞান তেন মৃহাস্তি অন্বব: | 
এ 37 জা বঙ্গ 
_ভোক্তারং যক্ততপসাং সর্বলোকমহেশ্বরং। 
সুদ তিন জানা বাত ॥ 
47,১৮০ রি স্ 
মা হতাংযবং জহি ম! ব্যথিষ্টা। " 
সুধা জেতাসি রথে সপত্বান্‌॥ 
র্‌ ১ ক রি 
যন নাহতস্কতো ভাবো বুধ নলিপাতে। 
হাপি স ইমালোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধাতে ॥ 


"অতএব তুমি কর্মই করিয়া থাক, তোমার ূ্বপুরুষগণ পূর্বে, 
যেকর্ম করিয়া! 'আসিতেছেন, তোমাকেও সেই কর্খ করিতে 


হইবে ।......যোগস্থ অবস্থায় আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক কর্ম. | 


কর।*****্যাহার বুদ্ধি যোগস্থ, তিনি, পাপ পুণ্য. এই কর্ম 





. রি ৭ 


নু নন শিক 


কেই অতিক্রম করেন, অতএব জাগার সাধনা কর, যোগই ছিঃ | 


শ্রেষ্ঠ কর্ম সাধন।...*“মানুয যদি অনাসক্তভাবে কর্ণ করেন, 
তিনি নিশ্চয় পরম ভগবানকে লাভ করিবেন ।-.....জ্ঞানপূর্ন 
সৃদদ্ধে আমার উপর তোমার সকল কর্ণ নিক্ষেপ কর, কামনা 
পরিভ্যাগে, অহঙ্কার পরিত্যাগে ছুঃখরহিত হইয়া যুদ্ধ 
লাগ ।.....ধিলি. যুক্ত, আসক্তিরহিত, যাহার চিত্ত সর্বদা জ্ঞানে 
নিবাস করে, ধিনি যজ্ঞার্থে কর্ম করেন, তাহার .সকল কর্ম 
বন্ধনের কারণ না হইয়া তখনই আমার মধ্যে সপর্ণরাগে বিলীন 
হয়।-..".সর্কপ্রাণীর অ্তমিহিত জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেই 
হেতু তাহারা সখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি দুদ স্ষ্টি করিয়া মোহে 
পতিত হয়।.***"আমাকে সর্ব লোকের মহেশ, যজ্জ, তপস্তা' 
্রতৃতি সর্ববিধ কর্মের ভোক্তা এবং সর্বভূতের সখ! ও বন্ধু বলিয় 
 জানিলে পরম শাঁস্তিলাভ হয়।...."আমিই তোমার শক্রগণকে বধ 
করিয়াছি, তুমি ঘন্ত্ হইয়া! তাহাদের সংহার কর, ছুঃখিত হইও না. 
যুদ্ধে লাগিয়! যাও, বিপক্ষকে রণে জয় করিবে ।"* 'ধাহার অস্তকরণ 
_ অহ্ংজঞাননঠ, ধাহীর-বুদ্ি নিরমপ্, তিনি যদি সমস্ত জগৎকে সংহার 
করেন, তথাপি তিনি হত্যা করেন নাই, আধার পাগরপ কোন 
বন্ধন হয় না।” ৃ 
প্রশ্ন খুড়াইবার, ফাঁকি দিবার কোন লঙ্গণনাই। রহ, 
পরিফার ভাবে উত্থাপন কর! হুইল-। ভগবান কি, জগৎ কি, 
_.. সংসার কি, ধরমপথ কি, দীতায় এই সকল শন উত্তর সংক্ষেপে 
.. দেওয়া! হইয়াছে । অথচ. সন্যাসশিক্ষা নয়, ক্লিক, গীতার 


. উদেন্ত। ইহাতেই তার সাববজিনীন উপযোদিতা। 


| ১৮ ॥ 


প্রথম অন্যান 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা ুুৎসবঃ॥. টি 
-মামকাঃ 'পাগুবাশ্চৈৰ নি সঞ্য়॥ ১ 


ধুতরা বলিলেন: 
হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দ্ধার্থে সমবেত হর আমার 
| পক্ষ ও-পাগুবগক্ষ কি করিলেন। 


৭ 


অপ্রয় উবাচ 


ৃষ্টা তু পাণ্ুবানীকং ব্যচং ং বোধন 
শার্ট নান রাজ! বচনমত্রবীৎা॥। ২। 


“স্জয় লি 


তখন রাজা র্যোধন রচিতব্যুহ নতিঅনীবিনী, দেখিয়া 
চারের নিকট নাহি এই কথা বলিলেন। 


ই ৬ ্ ১৯. . 


পশ্তৈতাং তাং পাুগরপাাচাক মহতী, চমূম্‌। 
_ বাং ক্ুপদপুত্রেপ তব শিক্েগ ধীমতা ৩1. 
*ঘেখুন আচারধ্, আপনার মেধাবী শিষ্য ভ্রুপদতনয় ধৃটছায় 
রা রচিত এই মহতী পাওবসেনা দেখুন। 
. অত্র শুরা মহেঘাস! ভীমার্জুনয়মা যুধি 1 . 
যযুধানো! বিরাটস্ ক্রুপদস্চ মহারথ:1। ৪. 
_ ষ্টকেতুশ্েকিতান: কাশীরাজন্চবীর্যযবান্‌। 
পুরুজিৎ কুম্তিভোজন্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ 
্ ুধাম্থাসচ বিকার উত্মৌজাশচ বীর্য: 
দৌভান্রো ভ্রৌপদেয়াশচ মর্কএব মহারথাঃ ॥ ৬॥ 
. এই বিরাট সৈতে ভীম ও অর্জুনের সমান মহাধনুর্ঘর বীর- 
.. পুরু আছেন, যুযুধান, বিরাট ও মহারখী ক্রপদ,  ,. 
0 ইষ্টকেতু, চো ও মহাজাপী কাবার) জিও 
 কুম্তিভোজ ও ৰ | 
ডি, ফি গ্রতাগরাদ উত্তমীঞ, হাত 
 অভিমন্থ্য ও দ্রৌপদীর . পুত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা। পা 
- বাক বিপিষ্টা বে তারিবোধ ঘিনবত্তম।.. 
লাকা সৈত সং গান অবীবিতে॥ চা 
| খত গম বাহার নাথ পিন খহার আদার 
(লিলানেজ ররর অপর কা বলিতছি, লক্ষ, 
ক | রি 


প্রথম অন্যান . 
 ভবান্‌ রি করণ ক্ৃপশ্চ সমিতিপর:। | 
অশ্থতাম! বিকণশ্চ সৌমদতির্জয্রথঃ ॥৮॥ 
. অন্যে চ বহুবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিভাঃ। 
 নানাশস্থপ্রহরণাঃ সর্ব যুদ্ধবিশীরদাঃ |. ৯. 
আপনি, ভীম্ম, কর্ণ ও সমরবিজনবী কপ, অঙামা, বিকর্ণ, 
'সোমদত্ততনয় .ভুরিশ্রব! এবং জয়দ্রথ, 


টা রা জন্ত গ্রাণের মমতা ত্যাগ এ 


অপধ্যাশং তাপ্মাকং বলং নাজিল ্‌ 
: পরা খিদমেতেষাং বলং তীমাতিরক্ষিতম্‌। ১০॥. 


আমাদের এই সৈশ্বল একে অপরিসিত, তাহাতে ভীন্ম 
আমাদের রক্ষাকর্তা, তাহাদের ওই পৈস্রল পরিমিত, হি 
তাহাদের রক্ষা পার আশাস্থল। 


দি 3 রি 
ইজাতিন্তিভীর সর্ব হজ ১১। 7 


অভ্রন আপনা হে যত পররৈশহলে. পি 
কা অবস্থান করি সকলে হা রঙ্গ করুন” রে 


জা ২১ দত 





তন্ত সংজনযন্‌ হ্ষং কুরুবৃদধ: পিতামহ: 
সিংহনাদং বিনস্তোষ্ছেঃ শঙ্খং দখো প্রতাপবান্॥ ১২॥ 
ছর্য্যোধনের প্রাণে হর্যোপ্্রেক করিয়া কুরুবৃদধ পিতামহ ভীক্ম উচ্চ 
সিংহনাদে রপস্কল ধ্বনিত করিয়া মহীপ্রতাঁপভরে শঙ্খনিনাদ 
করিলেন। 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ৷ 
সহসৈবাভ্যহন্স্ত স শবস্তসুলোভবৎ ॥ : ১৩ ॥ 
তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোষুধ বাস অকপ্মাৎ 
বাত হইল, রণস্থল উচ্চ-শবমঙ্কুল হইল। * * 
. _ ততঃ স্বেতৈরহনৈর্ুক্ষে যহতি স্তন্দনে স্থিতৌ । 
এ. আাধৰঃ পাঁওবস্চৈৰ দিব্য শহ্ো প্রত: ॥ ১৪ 
_.. অনন্তর স্বতাশবযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান ১3 ও পা 
অর্জুন দিব্য শঙ্ঘবয় বাজাইলেন। . 
০০. পাঞ্চজন্তং হবীকেশো দেবদতং ধনজয়ঃ। 
| | পৌওুং দক মহাশং ভীমকর্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫॥ 
হৃবীকেশ পাঞ্চজন্য ধনঞয় দেবদতত ভীফকর্ বুকোদর পৌগ্ু, 
নাষে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। | 
_ অনন্তবিজয়ং রাজ! বগা 
! নকুল: সহবেষসচ সুঘোবমনিপুষ্পকৌ ॥: ১৬ 
. কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষির নবি শখ এবং নকুল সহদেব 
ও স্থঘোষ টানা নর *. 
রশ 








্‌ প্রথম অধ্যান্ত্ 
কাশ্শ্চ পরমেঘাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ধষ্টছ্যয়ো! বিরাটস্চ সাত্যকিম্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭॥ 
 ক্রপদে। দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দশম, পৃথক্‌ পৃথক ॥ ১৮) 
পরম ধনুর্ধার কাশিরাজ, যা শিখণ্ডী, 0 অপরাজিত 
যোদ্ধা সাত্যকি, 
ক্রপদ, দৌপদীর পুন্রগণ, মহাবাছ সুভদ্রাতনয়, সকলেই চারি ্‌ 
দিক হইতে সস শঙ্খ বাজাইলেন। | | 
স ঘোষ খার্রাস্্ীণাং-হৃদয়ানি ব্যদারয়ত, । 
নভস্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলো৷ ব্যহুনাদয়ন্‌॥ ১৯ ূ 
সেই মহাশব 'আকাশ ও পৃথিবী তুমুল রবে প্রতিধ্যনিত.... 
করিয়া র্তরাইগণের | হয় বিদীর্ণ করিল। | 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্ভরাষ্্ীন্‌ কপিধবজঃ। 
্রবৃত্তে শত্তসম্পাতে ধনুরুঘ্ষ্য পাণগুবঃ। 
হ্ববীকেশং তদ। বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ | 
তখন শস্ত্র নিক্ষেপ আরব্ধ হইবার পরে পাতুপুত্র অঞ্জুন ধনু 
উত্তোলন করিম হৃধীকেশকে এই কথা বলিলেন। ্‌ 


. সেনয়োরুভদ্বোমধ্যে রথং থাপ মেহচাত ॥ ২১।, 
: যাবনেতনরীক্ষেহং যোমকামানবস্িতন্‌। 
স্তষে ॥ . ২২৪ 





ঢ যোস্তমানানবেক্ষেহ্হং য এতেহজ সঙাগভাঃ | . 
র্‌ তাত ছা্ভিসিিডি ছি? ২৩ 
_ অঞ্জন বলিলেন | ্‌ 
“ছে নিষ্পাপ, দা জাতি পি 
ততক্ষণ যুদ্ধম্পৃহায় অবস্থিত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ করি। 


জানিতে চাই, কাহাদের সহিত এই রশোৎসবে যুন্ধ করিতে হইবে। 


দেখি এই যুদ্ধপ্রর্থাগণ. কাহারা, বাহার যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্বদধি 
ধতরাসট্তনয় দুর্্যোধনের প্রিয়কার্্য করিবার 'কাংনার এইখানে. 
টানা করাত 


অঞ্জয় উবাচ 


এবমুকো হৃবীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োরমধ্ ্থাপযিত্বা রখোত্রমম্‌। ২৪ ॥ 

্‌ ভীঙ্প্রোণপ্রমুখতঃ অর্কোঞ্চ মভীক্ষিতাম্‌। 
ভিডি টি? ২৫॥ 


. সঙ্গ বলিলেন 


০ গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া কপ হই জর মালে 
সেই উৎকৃষ্ট রখ স্থাপন পূর্বাক 

08... ভীগ্ষ, প্রোশ এবং সমুদয়. ইভের পি 
রর চি ০ রানের দেখত ৃ 


৯৪ 


প্রথম্ম আন্ধার 


তত্রাপন্তৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্‌। 
'আচার্ধ্যান্‌ মাতুলান্‌ ্রাতৃন্‌ পুত্রান্‌ পৌজান্‌ সবীংস্তখা । 
্বগুরান্‌ হুহ্দশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬॥ 
সেই রখস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা পিতামহ, আঁচাধ্য, মাতুল, 
ভ্রাত, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও শ্বজন, ছুই 
পরস্পরবিরোধী সৈত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ই 
_ তান্‌ সমীক্্য সকৌস্তেরঃ স্বান্‌ বন্ধনবস্থিতান্‌। 
.. কৃপয় পরয়াবিষ্টো বিষীদশলিদমন্রবীৎ ॥ ২৭ 
সেই সকল বন্ধবান্ধবকে এইরূপ অবস্থিত দেখিয়। কুস্তীপুত্র 
তীব্র কপার আবি হইয়া বিষাদপ্রস্ত হৃদরে এই কথা বলিলেন। 


| দন উদ 
ষ্টেমান্‌ ্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুতহন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদস্তি মম গাত্রাণ মুখঞ্চ পরিশুষ্যাতি ॥ ২৮॥ 
বেগথুশ্চ শরীরে মে রোহত্স্চ জায়তে। 
্‌ গাীবং অংতে হ্াৎ কু টের গলিহতে ॥ ২৯॥, 
অর্জুন বলিলেন 
| *হে কক, এই সকল শ্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত কে আমার 
দেহের অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, টু 
সমন্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ষ উপস্থিত, গান্তীৰ অবশ হত 
হইছে চির পড়িতে চল নল অক ইজেছেন ৃ 


২৫... ্ 


ন চ শক্োম্যবস্থাতুং ব্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্বানি চ পশ্টামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩৪ 


আমি ধীড়াইবার শক্তিবুহিত হইলাম, মন ধেন ঘুরিতে আর্ত | 
করিয়াছে। হে কেশব, অণ্ডভ লক্ষণ সকল দেখিতেছি। 
ন চ শ্রেযোহনুপস্টামি হত! ্বজনমাহবে। | 
ন কাজ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজাং ুখানি চ॥ ৩১॥ 


যুদ্ধ শ্বজন বধ করিয়া শ্রেয়: দেখিতেছি না, হে কৃষ্*, আমি | 


_ য়ও চাহি না, রাজ্যও চাহি না, স্থখও চাহিন।। 


কিং নো রাজোন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।: 

যেষামর্থে কাঁজিতং নে। রাজ্যং ভোগাঃ স্খানি চ ॥ ৩২ ॥ . 
_ ত ইমেহবস্থিতা! যুদ্ধে প্রাণাধুকজু। ধনানি চ। 

আচার্্যাঃ পিভরঃপুতরান্তখৈব উঁপিতামহাঃ॥ ৩৩॥ 


[ও বণ, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ? কি লাভ ভোগে? 
-.- কি প্রয়োজন জীবনে? ধাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন 
বাছনীয়, 

: জীহার্াই জীবন ও ভাবা রং রণক্ষেত্র উপস্থিত, 
ন পি, গু, নি 





নিলি 


| প্রথম অন্যাস্্র 
_ মাতুলাঃ শ্বশুর: পৌত্রাঃ শ্তালাঃ সম্বস্ধিনস্তখা |. 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি দ্রতোহপি মধুন্থদন ॥ ৩৪ ॥ 
অপি ত্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিং নু মহীকুতে। 
নিহত্য ধার্তরাস্্ীকসঃ কা প্রীতি স্তাজনার্দন ॥ ৩৫ ॥ 


মাতুল, শুর, পৌর, শ্তালক, কুটুস্ব। হে মধুসথদন, ইহারা 
যদি আমাকে বধ করেন, তথাপি তাহাদিগকে বধ করিতে চাই না, ্‌ 

ব্রিলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আধিপত্য ত. 
দুরের কথা। ধার্তরাসত্রকে সংহার করিয়া, হে জনার্দন ! আমাদের 
কি মনের সুখ হইতে পারে ? 


পাপমেবাশ্রয়েদন্মান্‌ হনৈতানাততায়িনঃ। 
তক্থাস্ার্া বয়ং হস্তং ধার্তরাষ্্ীন্‌ সবান্ধবান্‌। 
+.. শ্বজনং ছি কথ, হত্বা স্থথিনঃ ্তাম মাধব ॥ ৩৬ 
ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ করিলে পাপই আমা- 
দের মনে আশ্রয় 'পাইবে& ঞ্সতএব ধার্তরা্্রগণ যখন আমাদের 
আত্মীয়, তখন তীঁহাদিগকে সংহার. করিতে আমরা অধিকারী 
নহি। হে মাধব, শ্বজনবধে আমরা কিরূপে সুখী হইব? 
বস্তপ্যেতে ন পশ্তাত্তি লোভোপহতচেতদঃ। 
কুক কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌। ৬৭॥ 
যাও ইহার লোভে বমি হই কলে নিলি 
টা মাপ বুঝেন না, তা 


চি 


টু পরার 
ক কুলক্ষযক্কতং দোষং গ্রপত্্তির্ভনার্দন ॥ ৩৮॥ 
-.. আমরা, জনা্দিন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের 
জ্ঞান হইবে না, ০:75 
এ? 
. কুলক্ষয়ে প্রণশ্ঠাস্তি কুলধন্্াঃ সনাতনাঃ | 
 ধর্থে নষ্টে কুলং কৃৎকমধর্মোংভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ 
 কুলক্ষয়ে সনাতন কু্ধর্্সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ধর্মনাশে 
বঅধর্ম সমস্ত কুলকে অভিভূত করে। 
 অধর্শীভিভবাৎ কষ প্রদুত্বাস্তি কুলস্রিয়ঃ | 
্‌ স্ীযুছষ্টান্থ বা জায়তে বর্ণন্করঃ ॥ ৪০॥ 
_.. অধর্শের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলন্ত্রীগণ দুশ্চরিত্রা হয়। রঃ 
গণ ছ্চরিত্ হইলে বর্পক্কর হয়। 
৭... অঙ্করে! নরকায়ৈব কুলঙগানাং কুলন্ত চ। : ঃ 
.পতস্তি পিতরো হেষাং নু দকক্কিযাঃ ॥ ৪১ 
.. বর্সিষ্কর কুল ও কু্ননাশকগণের নর প্রাপ্তির হেতু, কেনন! 
. ক্ঠাহাদের পিতৃপুরুষগণ পিখোদক হে বি 
ু রি ্‌ 
. দোষৈরেতৈঃ কুলঙ্জানাং বরক্করকারকৈঃ।. ৃ 
উৎসাগ্স্তে জাতি: কুলধ্ানচ শা্বতাঃ ॥ ৪২], 
২. কুলনাশকদের. এই ব্ফরোৎপাদক দোষ সকলের : ফলে 
সাল লাউ? | 


২ 


প্রথম অন্যান : 
. উতকবকুলধন্্ীণাং ম্াণাং জনার্দন। 
নরকে নির়তং বাসে ভবতীত্যনুশরমঃ ॥ ৪৩ ॥. 
ধাহাদের কুলধন্্র উতমন্ন হইস্বাছে, সেই মন্ুয্যদের নিবাস, 
নরকে নির্দিষ্ট হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া 
আসিতেছি। | 
: অহো বত মহৎ পাঁপং ক্ত ব্যবসিতা বয়ং। 
 স্্াজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুস্ততাঃ॥ ৪৪॥ | 
ওহো! আমর! অতি মহত পাপ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া 
ছিলাম, যে, রান্যন্থধের লোভে শ্বঙ্গনকে বধ করিতে উদ্ধম 
কুরিতেছিলাম। পর 
0 রাজার । 
খারা রণে হহ্য্তন্ে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৫ 
আদি অশন্ত্র ও.প্রতিকারে অনুস্ভোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্তববগণ 
টানি সা াস্যতাত। ১ ২ 





 এবমুজবর্জনঃ লাখে রখোপন্থ উপাবিশঙ। 

: বিশ্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিমানলঃ ॥ রন 
সঞ্জয় বলিলেন যা 
এই বলিয়া অক্জুন শোঁকোদেগে কলুধিউচি হইয়া বফাষে রঃ 
টাটকা রা ১৯ 


২০7 জজ. 


_সঞ্জস্মের লিন্যঙক্ষ প্রা্তি 
1 . ণ 


 লীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারস্তে উক্ত হয়। অতএব 
শ্নীতার প্রথম শ্লোকে দেখি রাঁজ। ধৃতরাষ্্র দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের 
নিকট যুদ্ধের বার্ত। জিজ্ঞাসা করিতেছেন । ছুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা কি,বৃদ্ধ রাজ! তাহা জানিতে 
উতৎন্থক। সঞ্জয়ের দিবাচক্ষু প্রাপ্তির কথ৷ আধুনিক ভারতের 
ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত লোকের চোখে কবির কল্পন! ভিন্ন 
'ক্সার কিছুই নহে। যদি বলিতাঁম অমুকলোক দূরষ্টি (০৮৮ 
0800৩ ) ও দুর শ্রবণ (01575838570৩ ৯প্রা্থ হইয়া সূরঙ্থ 
রগক্ষেত্রের লোমত্্ধণদৃ্ঠ ও মহারথীগণে সিংহনাদ ইন্দরিয়গোচর 
ক্ষরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইলে বোধ. হয় কথাটা তত 
বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারিত। আর ব্যাসদের যে এই শক্তি 
সঞ্জয়কে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা. আরও আধাড়ে গল্প বলিয়া 
উড়াইতে প্রনৃতি হয়। যদি বলিতাঁম যে.একজন বিখ্যাত মুরোপীয় 


: িবিজ্ানবিদ্‌ অমুক লোককে স্বপ্ীবস্থা রপ্ত (852০95৫ )... 


_. রিয়া তাহার বুথে সেই দুর ঘটনায় কৃত্ক বর্ণনা অবগত হইয়া-. 
নদ তাহা হইলেই বাহার পাশ্চাত্য ডি, এর ই 


নিক 


| র তিতা 
মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাহারা! বিশাস: করিতেও 
পারিতেন। অথচ [2০টস যোগশক্তির নিষ্ট ও বর্জনীয় 
অক্ষ মাত্র। ' মানুষের মধ্যে এমন. অনেক শক্তি নিহিত রহিয়াছে 
যে পুর্বকাঁলের সভ্যজাতি সেই সকল জানিত ও বিকাশ করিত ) 
কিন্তু কলি-স্তৃভ অক্ঞানের জোতে সেই বিস্বা ভাসিয়া গিয়াছে, 
কেবল আংশিকরূপে অল্ললোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীর় জ্ঞান 
বলিয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। হুম্দৃষ্টি বলিয়৷ স্থূল ইন্দিয়াতীত 
কুঙ্েনদ্িয় আছে বাহা দ্বারা আমরা স্থল ইন্্িয়ের আরতাতীত পদার্থ 
ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারি, সুল্্বস্ত দর্শন, সূক্ষ্ম শব শ্রবণ, সুশ্- 
গন্ধ আত্রাণ, কক্স পদার্থ ম্পর্শও সুক্ম আহার আন্বাদ করিতে 
পারি। সুস্াৃষ্টির চরম পরিণামকে দিব্চক্ষু বলে, তাহার প্রভাবে 
দূরস্থ, গুপ্ত বাঁ অন্য লৌকগত বিষ সকল ক্মামাদের জ্ঞানগোচর, 
হয়) পরম যোগশক্তির আধার মহাসুনি ব্যা ষে এই দিব্যচক্ষু 
 সঙ্যকে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিহ্বীস করিবার কোনও 
কারণ দেখিতে পাই নট! পাশ্চাত্য 17500969 এর অদ্ভুত 
_ শক্তিতে যদিও আমর! অবিশ্বাসী হই না, তবে অতুল্য জ্ঞানী ব্যাস-. 
দেবের শক্তিতে অবিষ্বাসী হইব কেন? শক্তিমানের শক্তি পরের 
শরীরে, সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভুরি তৃরি প্রমাণ 
. ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ও মনুষ্য জীবনের প্রত্যেক কাধে, 
.. পাওয়! যায়। নেপোলিক্ন, ইতো প্রত্থৃতি কণ্মবীর উপযুক্ত পাত্রে 


ৃ রঃ শক্তি সংক্রামণ দ্বারা তাহাদের কাধের সহকারী প্রস্তুত করিয়া- 


ক তি মানত যোগীও কোন দিদি শা হইয়া টা 


1 ছাতু। 5২. 


গ্সীতার ভুমিকা? 

মুহূর্তের জন্ত বা কোনও বিশৈষ কার্যে প্রয়োগ করিবার জন্ত পরকে 
স্বীয় সিদ্ধি প্রদানে করিতে পারেন-__ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ 
মনীষী ও অসামান্ত যোগসিদ্ধ পুরুষ! বাস্তবিক, দিব্যচক্ষুর অস্তিত্ব 
আবাঢ়ে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্য হইবার কথ|। আমরা 
জানি, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, নাসিকা আত্ত্রাণ 
করে না, ত্বক্‌ স্পর্শ উপলব্ধি করে না, রসনা আস্বাদ করে না, 
নই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আত্্রাণ করে, মনই স্পর্শ 
উপলব্ধি করে, মনই আশ্বাদ করে। দর্শন শাস্ত্রে ও মনন্তত্ববিষ্ঠার 
এই সত্য অনেকদিন হইতে গৃহীত হুইরা আসিয়াছে, 1:519০- 
পাঞ০এ ইহা বৈজ্ঞানিক, প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষিত/হইয় প্রমাণিত 
হইয়াছে, যে, চক্ষু মুদ্রিত হইলেও রসিয়ে কার্য থে ঙ্কোন 
নাতী ছ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে.। তাহাতে ইচ্াই :প্রতিপন্ হর 
যে চক্ষু ইত্যাদি স্থুলে্িয় জানপ্রাপ্তির কেবল বধ 
স্থল শরীরের সনাতন: অভ্যাসে বদ্ধ হইস্পা আমরা তাহাদের দাস 
হইয়াছি, কিন্ত গ্রক্কৃতপক্ষে যে কোন শারীরিক প্রণালী দ্বারা সেই, 
জ্ঞান মনকে পৌছাইতে পারি_যেমন অন্ধ ্পর্শ দ্বারা পদার্থের 
আকৃতির ও শ্বভাবের নির্ভুল ধারণ! করে। কিন্তু: অন্ধের দৃষ্টি ও 
্বপ্াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দৃষ্টিতে এই গ্রভ্দে লক্ষ্য করা যায় যে. 
্বপ্াবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পদার্থের প্রতিমৃত্তি মনের মধ্যে দেখে। 
ই দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আমি সন্স্থিত পুস্তক দর্শন 
না, সেই পুস্তকের যে প্রতিমুন্তি আমার চক্ষুতে চিত্রিত হয় ' 
ভাহাই দেখিয়া মন বলে, পুক্তক দেখিলাম। কিন্ত বপনাবস্থা 


৩হ 





ছিন্যউজ্ঞু প্রাপ্তি 
প্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে ও শ্রবণে ইস্গাও প্রতিপন্ন 
হয়, যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারীরিক প্রণালীর আবশ্ত- 
কতা নাই,_স্থক্ম দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিতে পারি। লগুনে ঘতে 
বসিয়া সে সমৃয় এডিনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের. মধ্যে 
তাহা দেখিলাম, এইরূপ ৃষ্টাত্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 
ইহাকেই সঙ্েদৃষ্টি বলে। নক্দৃষ্টিতে ও দিব্যচগ্ষৃতে এই প্রভেদ 
আছে যে, সুকদর্শা মনের বধ্যে অদৃষ্ট পদার্থের প্রতিমূর্তি দর্শন 
করে, দিব্যটচ্ষু দ্বারা আমরা মনের মধ্যে সেই দৃশ্য না দেখিয়া, 
শারীরীক চক্ষের সম্মুখে: দেখি, চিন্তাক্োতে সেই শব্দ না শুনিয়া 
শারীরীক, কর্ণে শুনি। - ইহার. এক সামান্ত দৃষটাস্ত 05951 বা 
কালির: যে জমসা়য়িরু. না দেখ কত্ত দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত 
্‌ উপ্নক্রাণের কোন আর্ক্তকত| নাই, তিনি 
এই পকতি-বিকা্শে রিনা উপরূরণে; দেশকালের বন্ধন খুলিয়া অন্য 
দেশেয় ৯. অন্ত কালের ঘটনা অবগত হইতে পরযরন। দেশবন্ধন 
মোচনের গ্রমাগ আমর! যথেষ্ট. পাইয়াছি, কালবন্ধনওষে মোচন 
করা বার, মানুষ যে. ত্রিকাবদর্শী হইতে পারে, তাহার এত বনু- 
খ্যক ও সন্টোঃ রজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপস্থিত 
করা হয় নাই । তবে যদি 'দেশবন্ধন মোচন কর! সম্ভব হয়, 
কালবন্বন মোচন অনস্তব কথা বলা বায় না। যাহা, হউক, এই 
ব্যাসদত্ত দির্যচক্ষুদ্বার! সঞ্জয় হস্তিনাপুরে খাকিগ্মাও ফেল কুরুক্ষেত্র 
ঈড়াইয়া. সমবেত, ধার্তরাষ্্রী ও পাগুবগণকে চক্ষে দেখিলেন, 
ছর্ম্যোধনের উত্ভি, পিতাষহ ভীগ্মের ভীম সিংহনা্, পাঞ্চজন্তের 








৩৩ 


গীতা সুমিক্চা 


কুরুধ্বংসঘোষক মহাশব্ব ও গীতার্থগ্োতক কির কর্ণে 
শ্রবণ করিলেন। 

আমাদের মতে মহাভারতও ব্ূপক নহে, কৃষ্ণ ও অঞ্জুনও কবির 
কল্পনা নহে, গীতাও আধুনিক তার্কিক বা দার্শনিকের সিদ্ধান্ত 
নহে। অতএব গীতার কোনও কথা যে অসম্ভব ঝ যুক্তিবিরুদ্ধ 
নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে | এইজন্তই 55 
কথা এত বিস্তৃত সমালোচন! করিলাম । রঃ 


দুর্ধ্যান্ধলেন্প বান্তক্ষৌম্পল 

সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেষ্টা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ূর্য্যোধন পাগুবসৈন্ রচিত ব্যুহ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্ের নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন। কেন দ্রোণের নিকট গ্রেলেন তাহার ব্যাখ্যা 
আবশ্তক। ভীগ্ঘই সেনাপতি, যুদ্ধের কথা তঁহাকেই বলা উচিত 
ছিল, কিন্তু কটবুদ্ধি ছথ্যোধনের মনে ভীমের উপর বিশ্বাস ছিল না। 
ভীম্ম পাগুবদের অনুরক্ত,  হস্তিনাপুরের শাস্তানমোদক দলের 
(6809 0৪105 ) ন্ত1) যদি পাগুবে 'ার্তবাস্্রেই বুদ্ধ হইত, 
ভীম্ম কখনই অন্ত্রধারণ করিতেন না;-কিন্ত কক্কদের প্রাচীন শত্র 
ও সমকক্ষ সাআরাজ্যলি্দ, পাধালজাতি দারা কুরুরাজ্য আক্রান্ত 
দেখিয়। কুরুজাতির প্রধান পুরুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ --সেনা” 
পতিপদ্ধে নিযুক্ত হইয়া! স্বীক্ বাহুবলে চিন্রক্ষিত স্বজাতির গৌরব 'ও 
প্রাধান্যের শেষ রক্ষ। করিতে কৃতসঙ্কল হইয়াছিলেন। হূর্য্যোধন 


৬8. 





ান্ক্ষৌম্পল 


স্বয়ং অন্গরপ্রকৃতি, রাগছেষই তাহার সর্ধকার্যের প্রনাণ ও হেতু, 
অতএব কর্তব্যপরায়ণ মহাপুরুষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, 
কর্তব্য-বুদ্ধিতে প্রাণপ্রতিম পাগুবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার করি- 
বার বল এই কঠিন তপন্বীর প্রাণে আছে, তাহ। কখনও বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই। স্বদেশহিতৈষী পরামর্শের সময়ে ্বীয় মত 
প্রকাশ পূর্বক স্বজাঁতিকে অস্ঠায় 'ও অহিত হইতে প্রতিনিবৃত্ 
করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই অন্তায় ও অহিত একবার 
লোক ছার! শ্বীরূত হইলে স্বীয় মত উপেক্ষা করিয়া অধন্মযুদ্ধেও 
জাতি রক্ষা ও শক্রুদমন করেন, ভীম্মও সেই পক্ষ অবলম্থন করিয়া- 
ছিলেন। এই ভাবও ছুর্য্যোধনের বোধাতীত |. অতএব ভীম্মের 
নিকট উপস্থিত না হইয়া দ্রোণকে স্মরণ করিলেন। দ্রোণ ব্যক্তি- 

গত ভাবে পাঁধালরাজের ঘোর শত্রু, পাঞ্চীল দেশের রাজকুমার 
ধষ্ছ্যা় গুরু দ্রোণকে বধ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ,. অর্থাৎ ছূর্য্যোধন 
ভাবিলেন, এই ব্যক্তিগত বৈরভাবের কথা ম্মরণ-করাইলে আচার্ধা 
শাস্তির পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিবেন 
স্পষ্ট সেই কথা বলিলেন ন1। খধষ্টদ্যয়ের নাম মীত্র উল্লেখ করি- 
লেন, তাহার পরে ভীশ্বকেও সন্থষ্ট করিবার জন্ত তাহাকে কুরু- 
রাজ্যের ব্রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্বরূপ বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন ! 
প্রথম বিপক্ষের মুখ্য মুখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ করিলেন, পত্রে 
স্বসৈন্ের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ 
ও ভীগ্মের নামই তাহার অভিসন্ধি-সিদ্ধযর্থে যথেষ্ট, তবে দেই 
অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্ত আর চারি পাঁচটা নাম বলিলেন। 


৩৫ 


গীতার ভুমিব্গ 

তাহার পরে বলিলেন, “আমার সৈন্ত অতি বৃহৎ, ভীনম্ম আমার 
সেনাপতি, পাওবদের সৈম্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের আঁশাস্থল 

ভীমের বাহুবল, অতএব আমাদের জয় হইবে না কেন? ভবে: 
ভীম্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাহাকে শত্র-আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করা সকলের উচিত, তিনি থাকিলে আমাদের জয় 
অবস্তস্ভাবী।” অনেকে , “অপর্যাপ্ত” শব বিপরীত অর্থ করেন, 

_ তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, ুর্ধোধানের সৈন্ত অপেক্ষাকৃত বৃহ, সেই. 
সৈন্যের নেতাগণ শৌর্ষ্যে বীর্য্যে কাহারও নান নহেন, আত্মগ্নাধী 
ছর্্যোধন কেন ম্ববলের নিন্দা করিয়া! নিরাশ! উৎপাদন করিতে 
বাইবেন? ভীম দুর্য্যোধনের মনের ভাব ও গুঢ় উদ্দেন্ত বুঝিতে 
পারিয়া তাহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ করি- 
লেন।-: দুর্যযোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাঁদন হইল। তিনি 
ভাবিলেন, আমার উদদেস্ সাধিত হইয়াছে, ভোগ ও ভীকস ধা 

দূর করিরা বুদ্ধ করিবেন। নী, ্ 


নি সুচ্চনা রে 
যেই ভীক্ষের গগনভেদী ০ হইল, 
তখনই সেই বিশীল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাস্ক 
বাজিন্ উঠিল এবং রণৌল্লাসে রথীগ্রণ মাতিতে লাগিল । 'অপরু- 


দিকে পাঁওবনের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাহার সারথি শ্রীক্কষ্ণ ভীগ্ষের 
. বুদ্ধাত্বানের উত্তরন্বরূপ শঙ্খনাদ্দ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি 


৯১১০ 


গ্ু্খব স্থনা 

পাঁতুবগপন্ষীর বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীকে সৈন্তের হৃদয়ে 
জাগাইলেন। সেই মহান শব্দ পৃথিবী ও নভঃস্থলকে ধ্বনিত 
করিয়া! যেন ধার্তরাষ্গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল। ইহার এই অর্থ 
নহে যে তীম্ম প্রভৃতি এই শব্দে ভীভ হইলেন, তীহার। বীরপুরুষ, 
রণচণ্ডীর আহ্বানে ভীত হইবেন কেন ? এই উক্তিতে কবি প্রথম 
অত্যুতৎ্কট শবের শারীরিক বেগবান সঞ্চার বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন 
বজনাদ অনেকবার মস্তক দ্বিথগ্ডিত করিয়া যায় এইরূপ শ্রোতার 
বোধ হয়, তেমনই এই রপক্ষেত্রব্যাপী মহাশবের সঞ্চার হইল 
আর এই শব্দ যেন ধার্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা) যে 
হৃদয়গুলি পাওবদের শস্ত্র বিদীর্ণ করিবেন, পূর্ধেই তাহাদের শঙ্খ- 
নাদ সেইগুলি বিদীর্ণ করিয়া! গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ছুই দিক 
হইতে শন্ত্রনিক্ষেপ হইতে লাগিল, এই সময়ে অর্জুন শ্রীকষ্ণকে 
বলিলেন, তুমি আমার রথ ছুই সৈন্যের, মধ্যভাগে স্থাপন কর, আধি 
দেখিতে ইচ্ছা করি,কে কে বিপক্ষ, কাহার! ুদ্ধে ছবি ছুর্য্যোধনের 
্রি় কর্ম করিতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের সঙ্গে আমাকে 
যুদ্ধ করিতে হইবে। অর্জুনের ভাব: এই যে আমিই পাওবদের 
আশাস্থল, আরারারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা! হত্তব্য, 
অতএব দেখি ইহারা কাহারাঁ। এই পর্যন্ত অজ্জুনের-*সম্পূর্ 
কষত্িয়ভাব রহিয়াছে, ক্কপা কিনব দৌর্ব্বল্যর কোন চিত নাই। 
ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ বিপক্ষের সৈন্যে উপস্থিত, 
সকলকে সংহার করিয়া অঞ্জুন জোষ্ঠন্রাতা যুধিঠিরকে অসপত্ব 
সাত্রাজ্য দিবার জন্ত উদ্ভোগী। কিন্ত শ্রীকঞ্ণ জানেন যে. অর্জুনের 


৭ 


গীতার ভুমিকা! 

মনে দৌর্বল্য আছে, এখন চিত্ত পরিক্ষার না করিলে এমন কোনও 
সময়ে উহ! অকস্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া অধিকার করিতে 
পাঁরে যে পাওবদের বিশেষ অনিষ্ট, হয় ত সর্বনাশ হইবে। সেইজন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন করিলেন বে ভীম্ম দ্রোণ ইত্যাদি 
অঞ্জনের প্রিয়জন তাঁহার সম্মুথে রহিলেন অথচ আর সকল 
কৌরবপক্ষীয় নৃপতিকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বলিলেন, 
দেখ, সমবেত কুরুজাতিকে দেখ। ম্মরণ করিতে হয় যে অঙ্জুন 
স্বয়ং কুরুজাতীয়, কুরুবংশের গৌরব, তীহার সকল আত্মীয়, 
প্রিয়জন, বালোর সহচরগণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে 
প্রীরুষ্ণের মুখে এই তিনটা সামান্য কথার গভীর অর্থ ও ভাব 
হৃদয়ঙ্গম হয়। তখন অক্ভুন দেখিলেন বীহাদের সংহাঁর করিয়া 
বুধিষ্টিরের অসপত্ব রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ 
নন, নিজ প্রিয় আত্মীয়, গুরুঃ বন্ধ, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখি- 
লেন সমস্ত ভারতের ক্ষত্রিয়বংশ পরস্পরের সহিত শ্রিষ্ন সম্বন্ধ স্বারা 
আবদ্ধ অথচ পরস্পরকে সং হার করিতে এই ভীষণ রক্ষেত্র আগত । 


বিস্বাচেল সুলব্ারশ 


অর্জুনের নির্বেদের মূল কি ? অনেকে এই বিষাদের প্রশংস! 
করিয়া শ্রকৃষ্ণকে.. কমার্প্রদর্শক ও অর্থের অনুমোদক বলিয়া 
নিন্দা করেন। খৃষ্টধর্দের শাস্তিতাব, বৌদ্বধন্মের অহিংসাভাব এবং 
(ধষৰ ধর্দের প্রেমভাবই উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ধর্শ, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাঁপ, 
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ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা মহাপাঁতক, তীভার। এই ধারণাঁর বশবর্তী 
হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা 
দ্বাপর যুগের মহাবীর পাগুবের মনেও উঠে নাই ) অহিংসাভাব 
শেষ্ঠ বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রাতৃহ্ত্যা ও গুরুহতা মহাপাপ বলিঘ ঘুদ্ধে 
নিরত হওয়। উচিত, এই চিন্তার কোনও চিুও অর্জুনের কথায় 
বাক্ত হয় না। বলিলেন বটে গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষ। 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, বলিলেন বটে বে বন্ধুবান্ধাবের 
তত্যায় পাপ আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, কিন্তু কর্মের স্বভাব 
দেখিয়া এই কথা বলেন নাই, কর্মের ফল দেখিয়া বলিলেন। সেই 
জন্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তাহার বিষাদ ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা! দিয়াছেন যে কর্মের 
ফল দেখিতে নাই, কর্শের দ্বভাব দেখিয়া সেই কম্ম্ম উচিত না 
অনুচিত স্থির করিতে হয়। অর্জুনের প্রথম তাঁব এই যে ইহারা 
আমার আত্মীয়, গুরুজন, বন্ধু, বাঁল্যসহচর, সকলে স্বেহ, ভক্তি 
ভালবাসার পাত্র, ইহাদের স্বত্যার অসপত্ব রাজ্যলাঁভ করিলে সেই 
বাজাভোগ কদীচ সুথপ্রদদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন ছুঃখ 
ও পশ্চা্তাপে দগ্ধ হইতে হয, বন্ধুবান্ষব-শূন্য পৃথিবীর রাজ্য 
কাহারও বাঞ্নীয় নহে। অঞ্জনের দ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিক্- 
জনকে হত্যা কর! ধর্মবিরুদ্ধ, ধাহারা দ্বেষের পাত্র, তীহাঁদিগকে 
যুদ্ধে হত্যা! করা ক্ষত্রিযের ধর্্ম। তৃতীয় ভাব-স্বার্থের জন্ 
এইরূপ কর্ণ করা! ধর্ম বিরুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ের অনুচিত । চতুর্থ ভাব 
এই যে ভ্রাভৃবিরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধ্বংস গঠিবে, 
এইক্ধপ কুফল হৃঠ্টি কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে 
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মহাপাপ। এই চারিটী ভাব ভিন্ন অর্জুনের বিষাদের মূলে আর 
কোনও ভাব নাই। ইহা ন! বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণের উদেশ্ত ও শিক্ষার 
অর্থও বুঝা! যায় না। খুষ্টধর্্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্বধন্মের সহিত গীতার 
ধর্মের বিরোধ ও সামঞ্জন্তের কথ! পরে বলা হইবে। অর্জুনের 
কথার ভাব সুঙ্ বিচারে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মনের ভাব 
প্রদর্শন করিব। : 


বৈল্ওবী সাম্সাল আ ত্র 


অর্জন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা করিলেন। ন্লেহ ও 
কপার অকস্মাৎ বিদ্রোহে মহাবীর অজ্জুন অভিভূত ও পরাস্ত, 
তাহার শরীরের সমস্ত বল এক মুহূর্দে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ 
সকল অবসঙ্ন, বেড়াইবার শক্তিও নাই, বলবানের হস্ত গাডীব 
ধারণে অসমর্থ. শোকের উত্ভাপে ভরের লক্ষণ ব্যক্ত, শরীরের 
দৌর্বল্য হইয়াছে, ত্বক যেন অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, মুখের ভিতর 
গুকাইয়া গিম্বাছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন 
সেই আক্রমণে ঘুরিতেছে । এই ভাবের বর্ণনা পড়িয়া প্রথম 
কবির তেজস্থিনী কল্পনার অতিরিক্ত বিকাশ বলিয়া! কেবল নেই 
কবিত্ব-সৌন্দধ্য ভোগ করিয়া ক্ষান্ত হই ) কিন্তু ষদি শুক বিচারে 
নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গৃঢ অর্থ মনে উদয় হয়। 
অর্জুন পূর্বেও কুরুদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এইরূপ ভাব 
কখনও হয় নাই, এখন প্রীঞ্চের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আস্তিক উৎ- 
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পাত হুইয়াছে। মন্ুযুজাতির অনেক অতি প্রবল বৃত্তি ক্ষত্রিয় শিক্ষা 
ও উচ্চ আকাজ্ঞা ছারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অজ্জুনের হৃদয়তলে 
গুপ্তভাবে রহিয়াছে । নিগ্রহ দ্বার] চিত্তশুদ্ধি হয় না, বিবেক ও 
বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে সংযমে চিত্তশুদ্ধি হয়। নিগৃহীত বৃত্তি ও 
ভাব সকল হয় এই জন্মে, নহে পরজন্মে একদিন চিত্ত হইতে উঠিয়া 
বুদ্ধিকে আক্রমণ করে এবং জয় করিয়া! সমস্ত কর্ম স্ববিকাশের 
অনুকুল পথে চালায়। এই হেতু যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য 
জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী ও দুশ্চরিত্র সে অন্ত জন্মে 
সাধু ও পৰিভ্রচেতা হয়। নিগ্রহ না করিয়া বিবেক ও বিশুদ্ধ 
বুদ্ধির সাহায্যে বৃত্তি গুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া চিত্ত পরিফার করিতে 
হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানের প্রভাবে তমোভাবের 
অপনোদন ন! হইলে সংবম অসম্তব। সেই জন্য শীর্ণ অর্জুনের 
অজ্ঞান দূর করিয়া সুপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিত্ত শোধন করিতে 
ইচ্ছক। কিন্তু পরিহাধ্য বৃত্তি সকল চিত হইতে উত্তোলন পূর্বক 
বুদ্ধির : সম্মুথে উপস্থিত না করিলে বুদ্ধিও প্রত্যাখ্যান করিবার 
অবসর পায় না, উপরন্ত যুদ্ধেই অস্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষল বিবেক 
বদ্ধিকে মুক্ত করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রবৃদ্ি চিত্তে 
বদ্ধমূল হইয়। রহিয়াছে, প্রবল বেগে বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া অনভ্যন্ত 
সাধককে ভীতি ও শোক বিহ্বল করিয়া ফেলে, ইহাকেই পাশ্চাত্য 
দেশে বলে শয়তানের প্রলোভন, ইহাই মারের আক্রমণ। কিন্ত 
সেই ভীতি ও শোক অজ্ঞানপন্ভত, সেই প্রলোভন শয়তানের 
নহে, রানের ॥ অন্তধ্যামী জগমণুরুই মেই সকল ্রবৃতি 
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সাধককে আক্রমণ করিবার জন্ত আহ্বান করেন, অমঙ্গলের জন্ত 
নহে, মলের জন্ত, চিত্তশোধনের জন্য । শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশরীরে 
বাস্ৃজগতে অজ্ঞুনের সখা ও সারথি, তেমনই তাহার মধ্যে. 
অশরীরী, ঈশ্বর ও অন্তর্ধামী পুরুযোভ্তম, তিনিই এই গুপ্ত বৃত্তি ও 
ভাব প্রবল বেগে এক সময়ে বুদ্ধির উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই 
ভীষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘুণ্যমান হইল এবং প্রবল মানসিক বিকার 
তৎক্ষণাৎ স্থুল শরীরে কবিবর্ণিত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। 
প্রবল অপ্রত্যাশিত শোক ছুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, 
তাহা আমর জানি, তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ অনুভবের বহি- 
ভূর্তি নহে। অর্জুনকে.ভগবানের বৈষ্ণৰী মায়া অথণ্ড বলে এক 
মুইর্ভে অভিভূত করিল, সেই জন্য এই প্রবল বিকারি। যখন 
অধম দয়া প্রেম ইত্যাদি কোমল ধর্থের আকার ধারণ করিয়া, 
অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদ্মবেশী হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ 
উজ্জ্বল ও বিশদ পবিত্রতার ভাপ .করিয়া বলে, আমি সাত্বিক, 
আমি জ্ঞান, আমি বশ, আমি ভগবানের প্রিয় দূত, পুণ্য্ধপী ও 
পুণ্যপ্রবর্তক, তখন বুঝিতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া 
বুদ্ধির মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে । | 


বৈস্ববী মাস্সার লক্ষণ 
এই বৈষ্ণৰী মায়ার মুখ্য অস্ত্র কৃপা, ও নেহ। মানবজাতির 
প্রেম ও ভালবাসা বিশুদ্ধ বৃত্তি নহে, শারীরিক ও প্রাগকোষাগত, 
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বিকারের বশে পবিত্র প্রেম ও দর কলুষিত 'ও বিকলাঙ্গ হয়। 
চিত্বই বৃত্তির বাসস্থান, প্রাণ ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কর্মের 
যন্ত্র, বুদ্ধি চিন্তার রাজা । বিশুদ্ধ অবস্থায় এই সকলের স্বতন্ত্র 
অথচ পরস্পরের অবিরোধী প্রবৃত্তি হয়, চিত্তে ভাব ওঠে, শরীর 
দ্বারা তদনুষায়ী কর্ম্ঘ হয়, বুদ্ধিতে তৎসম্পকীস়্ চিন্তা হয়, প্রাণ 
সেই ভাব, কর্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী 
হইয়া প্রকৃতির এই আনন্দমন্ন ক্রীড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। 
অশুদ্ধ অবস্থার প্রাণ শারীরিক বা মানসিক ভোগের জন্য 
লালায়িত হইয়া শরীরকে কর্মন্্ না করিয়া ভোগের উপায় 
করে, শরীর ভোগে আসক্ত হইয়! বার বার শারীরিক তোগের 
জন্ত দাবী করে, চিত্ত শীরীরিক ভোগের কামনায় আক্রান্ত 
হইয়্/+আর নির্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হত, কলুষিত বাঁসনা- 
বুক্ত ভাব চিত্তসাগর বিক্ষুব্ধ করে, সেই বাসনার কোলাহল 
বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া বিব্রত করে, বধির করে, বুদ্ধি আর 
নিশ্খবল শীস্ত অন্রান্ত চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চঞ্চল মনের 
বশীতৃত হইয়! ভ্রমে, চিস্তাবিত্রাটে অনৃতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। 
জীবও এই বুদ্ধিত্রংশে হৃতজ্ঞান হইয়া সাক্ষীভাব ও নির্মল 
আনন্দভাবে বঞ্চিত হইয়া আধারের সহিত নিজ একত্ব স্বীকার 
করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আমি চিত্ত, আমি বুদ্ধি, এই 
্রাস্ত ধারণায় শারীরিক ও মানসিক সুখ ছুঃখে সুখী ও ছুঃথী 
হয়। অশুদ্ধ চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নতির 
প্রথম সোপান। এই অশুন্ধত। কেবল তামসিক ও রাঞ্জসিক 
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বৃত্বিকে কলুষিত করি ক্ষাত্ত হয় না, সাত্বিক বৃত্তিকেও কলুষিত 
করে। অমুক লোক আমার শারীরিক বা মানিক ভোগের 
সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে 
আমার ক্লেশ হয়, ইহা! অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ চিন্তকে 
কলুষিত করিয়া নিল প্রেমকে বিকৃত করিয়াছে। বুদ্ধিও সেই 
অশুদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হুইয়! বলে, অমুক আমার স্ত্রী, ভাই, 
ভগ্মী, সখা, আত্মীয়, মিত্র, তাহাকেই ভাল বাসিতে হয়, সেই 
'প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্ধ্য বদি রুরি, তাহা 
পাপ, জুরতা, অধর্থন। এইরূপ অশুদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবন্তী 
ককপা হয় যে প্রিয়জনের, কষ্ট, প্রিয়জনের অ-নষ্ট অপেক্ষা ধর্মকে 
জলাঞ্জলি দেওয়াও শ্রেযন্কর বোধ হয়, শেষে এই কৃপার উপর 
আঘাত পড়ে বলিয়! ধর্মকে অধর্থ বণিয়া নিজ দৌর্বল্যের 
সমর্থন করি। এইকপ বৈষণবীমায়ার প্রমাণ অর্জুনের প্রত্যেক 
কথায় পাওয়া যায়। 


এই ভ্ডান্বেব ক্ষুভ্রত! 
অর্জনের প্রথম কথা, ইহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, 
ভালবাসার পাত্র, তাহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করিয়া আমাদের কি 
হি সাধিত হইবে? বিজেতার গর্ব, রাজার গৌরব, ধনীর 
সুখ? আমি এইসকল শৃল্ট স্বার্থ চাই 'না। লোকের রাজ্য, 
ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন? সতী, পুত্র, কন্ঠা '্মাছেন বলিয়া, 
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আত্মীয় হ্বজনকে সুখে রাখিতে পাৰিব বলিয়া, বন্ধু বান্ধবের 
সহিত খ্রশ্বর্ষ্ের স্থুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারব বলিয়া 
এই সকল সুখ ও মহত্ব লোভের বিষয়। কিন্তু ধাহাঁদের জন্য 
আমরা রাজ্য, ভোগ.ও সুখ চাই, তীহারাই আমাদের শক্র 
হইয়! যুদ্ধে উপস্থিত। তাহারা আমাদিগকে বরং বধ করিতে 
প্রস্তুত তথাপি আমাদের সহিত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ 
করিতে অম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আমি কিন্তু তীহাদিগকে 
কথন বধ. করিতে পারিব না। যদি তাহাদের হত্যার জিলোক 
রাজ্য অধিকার করিতাম, তাহ! হইলেও পারিতাম না, পৃথিবীর 
অসপত্ব সাম্রাজ্য কি ছার। স্থুলদর্শী লোর- 


পন কাংক্ে বয় ঃ নচরাজাং হুখানি চ।” 
এবং 
“এতান্‌ ন হস্তমিচ্ছামি দ্বতোহপি মন 1 
অপি ভ্রেলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন মহরতে ॥* 


ই উতে মোহিত হইয়া বলেন, "হো! অর্জুনের কি মহান 
উদার নিঃনথার্থ প্রেমময় ভাব। রুধিরাক্ত ভোগ ও সখ অপেক্ষা 
পরাজয়, মরণ, চিরছঃখ তাঁহার বাঞনীয়।” কিন্তু যদি অর্জুনের 
মনের ভাঁব পরীক্ষা করি, আমরা বুঝিতে পারি যে অর্জুনের 
ভাব অতি ক্ষুদ্র, ছূর্বলতা-প্রকাঁশক, ক্লীবোচিত। কুলের হিতার্থে 
ৰা প্রিয়জনের প্রেমে, কপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে পারে, 
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গীভাল ভুম্মিকা। 


আর্যের পক্ষে তাহা নধ্যম তাব, ধর্ম ও ভগবৎপ্রীতির জন্ত 
স্বার্থত্যাগ করাই উত্তম ভাব। অপর পক্ষে কুলের হিতার্ধে, 
প্রিয়জনের প্রেমে, কপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্্থ পরিত্যাগ 
করা অধম ভাব। ধর্ম ও ভগবতগ্রীতির জন্য স্নেহ, কৃপ! ও 
ভয় দ্ধমন কর! প্রকৃত আর্ধাভাব। এই ক্ষুদ্রভাবের সমর্থনার্থ 
অজ্জুন স্বজন-হত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বলিলেন, প্ধার্তরাষ্ট্দের 
বধে আমাদের কি লুখ, কি মনস্তপ্টি হইতে পারে? তাহারা 
আমাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় শ্বজন, যদিও অন্তায় করেন ও 
আমাদের শক্রতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, 
তাহাদের বধে আমাদের পাপই হইবে, স্থখ হইবে না।৮ অঙ্ঞুন 
ভুলিয়। গিয়াছিলেন ষে তিনি ধর্মযুদ্ধ করিতেছেন, নিজ সুখের 
জন্ত বা৷ যুধিষ্ঠিরের সুখের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ দ্বার! ধার্ভরাইউবধে নিযুক্ত 
হন নাই, ধর্মস্থাপন, অধর্দনাশ, ক্ষত্রিক্স ধর্ম পালন, ভারতে 
ধর্মপ্রতিষ্ঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এই যুদ্ধের উদ্দেস্তয। 
সমস্ত সুথকে জলাঞ্জলি দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্ত্রণা সন্থ 
করিয়াও এই উদ্দেস্তাসিদ্ধি অজ্জুনের কর্তব্য । 


নুইলনাস্পের কথা 
কিন্তু স্বীয় ছুর্বলতার সমর্থনে অজ্জঞুন আর এক উচ্চতর. 
যুক্তি আবিষ্কার করিলেন, এই যুদ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হুইবে, 
'্সতএব এই যু্ধ ধর্শযুদ্ধ নহে, অর্শযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায় 
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শুজললাস্ণের স্থা 
যিত্রদ্রোহ, অর্থাৎ বাহার! ম্বভাবতঃ অনুকুল ও সহায়, তাহাদের 
অনিষ্ট করা হয়, উপরস্ত স্বীয় কুল অর্থাৎ যে কুকুনামক ক্ষত্রিয়বংশব - 
ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, তাহার বিনাশ সাধিত 
হয়। প্রাচীন কালে জাতি প্রায়ই রক্তের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। এক মহান কুল বিস্তার পাইয়! জাতিতে পরিণত হইত, 
যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাদি ভারত-জাতির অন্তর্গত কুস- 
বিশেষ এক একটি বলশালী জাতি হইফ্লাছিল। কুলের মধ্যে যে 
অন্তবিরোধ ও পরস্পরের অনিষ্টকরণ তাহাকেই অজ্ঞ মিত্রদ্রোহ 
নামে অভিহিত করিলেন। একে এই মিত্রদ্রোহ নৈতিক হিসাবে 
মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে এই মহান দোষ মিত্রপ্রোে 
সন্নিবিষ্ট যে কুক্ষয় তাহার অবশ্ঠস্তাবী ফল। সনাতন কুলধশ্বের 
সম্যক পালন কুলের উন্নতির ও ' অবস্থিতির কারণ, যে মহ, 
আদর্শ ও কর্মশৃঙ্খল। গাহ্স্থ্য জীবনে ও রাঁজনীতিক ক্ষেতে 
পিতৃপুরুষগণ স্থাপিত ও রক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, সেই 
আদর্শের হানি বা! শৃঙ্খলার শিথিলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন 
হয়। কুল যতদিন সৌভাগ্যবান ও বলশালী হইয়া থাকে, 

ততদিন এই আদর্শ ও কর্মশৃঙ্খল! রক্ষিত হয়, কুল ক্ষীণ ও 

দুর্বল হইয়া পড়িলে তমোভাবের প্রদারণে মহান ধর্খে শিথিলতা 
হয়, তাহীর ফলে অরাজকতা, দুর্নীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রবিষ্ট 
হয়, কুলের মহিলাগণ দুশ্চক্বিত্র হয় এবং কুলের পবিভ্রত' নষ্ট 
হয়, নীচজাতীয় ও নীচচরিত্রবিশিষ্ট লোকের রসে মহান কুলে 
পুত্রোৎপাদন হয়। তাহাতে পিতৃপুরুষের প্রক্কত সন্ততিচ্ছেদে কুল" 


৪৭ 


হস্তাদের নরক প্রাপ্তি হয় এবং অধর্মের প্রসারে, বর্ণ সম্কর- 
_সম্ভৃত নৈতিক অধোগতি ও নীচ গুণের বিস্তারে এবং অরাজকতা 
প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং নরকপ্রপ্তির 
যোগ্য হয়। জাতিধশ্ ও কুলধন্ত্ন উতয়ই কুলনাশে নষ্ট হয়। 
জাতিধর্ঘ্ম অর্থাৎ সমস্ত কুলসমাষ্টতে যে মহান জাতি হয়, সেই 
জাতির পুরুষপরম্পরাগন আগত সনাতন আদর্শ ও কর্মশৃঙ্খল]। 
তাহার পরে অঞ্জুন আবার তাহার প্রথম সিদ্ধান্ত ও কর্তব্য- 
কর্মমবিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া যুদ্বোর সময়েই গাণডীব পরিত্যাগ 
করিয়া! রথে বসিয়া! পড়িলেন। কবি এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক 
ইঙ্গিত করিয়। জানাইলেন যে শোকে তাহার বুদ্ধিবিত্রাট হইয়াছিল 
বলিয়! অজ্জুন এইরূপ ক্ষত্রিয়ের অনুচিত অনাধ্য আচরণে কৃতসন্কর় 
হুইয়াছিলেন। 


বিদ্যা! ও অন্রিল্যা 


আমরা অজ্জুনের কুলনাশবিষযধক কথার মধ্যে একটি অতি 
বৃহৎ ও উন্নত তাঁবের ছায়৷ দেখিতে পাই, এই ভাবের মহিত 
-ষে গুরুতর প্রশ্ন সংশ্লি্, তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্তার 
পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় । অথচ আমরা যদি কেবল গীতার 
আধ্যাত্মিক অর্থ অন্বেবণ করি, আমাদের জাতীয়, গার্হস্থ্য ও 
ব্যক্তিগত সাংসারিক কর্ম ও আদর্শ হইতে গীতোক বর্ধের 
সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করি, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ব ও প্রয়ো- 
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জনীয়তা অস্বীকার করিব এবং গীতোক্ত ধর্মের সর্বব্যাপী বিস্তার 
স্কুচিত করিব। শঙ্কর প্রভৃতি ধাহার! গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাঁহারা সংসারপরাজুখ দার্শনিক অধ্যাতবিষ্ভাপরারণ জ্ঞানী বা 
ভক্ত ছিলেন, গীতাক়় তাহাদের আবশ্তকীয় জ্ঞান ও ভাব খুঁজিয়া 
যাহা প্ররোজনীয়, তাহাই লাভ করিয়! সন্তষ্ট হইলেন। ধাহারা 
এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্তা ভাহারাই গীতার গুঢ়তম 
শিক্ষার অধিকারী । গীতার বক্তা! শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কর্ত্ী ছিলেন, 
গীতার পাত্র অঙ্জুন ভক্ত ও কন্মী ছিলেন, তাহার জ্ঞান-চক্ষ 
উন্মীলনের জন্য কুরুক্ষেত্র শ্রীক্ক্চ এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। 
একটা মহৎ রাজনীতিক সংঘর্ষ গীতা প্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে 
অজ্জুনকে মহৎ রাজনীতিক উদ্দেগসিদ্ধির যন্ত্র ও নিমিত্ত রূপে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার উদ্দেশ্ঠ, যুদ্ধক্ষেত্রই শিঙ্গাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ ও যোদ্ধা, ধন্মরাজ্য-সংস্থাপন তাহার জীবনের 
প্রধান উদ্দোস্ত, অঞ্জুনও ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রাজনীতি ও বুদ্ধ 
তাহার স্বভাবনিয়ত করব |. গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার 
বক্তা, পাঁজর ও প্রচারের কারণ বাদ দিক্কা গীতার বাখ্যা করা. 
চলিবে কেন? 0. 
মানব সংসারের পাঁচটা মুখ্য প্রতিষ্ঠা চিরকাল বর্তমান-_ব্যক্তি, 
পরিবার, বংশ, জাতি, মানবসমষ্টি। এই পাঁচটা প্রতিষ্ঠার উপর 
রও প্রতিঠিত। ধর্ের উদ্দেষ্ত ভগবতপ্রান্তি। ভগবৎপ্রাপ্তির 
ছুই মার্স, বিগ্তাকে আয়ন্ত কর! এবং অবিস্তাকে আয়ত্ত করা, 
ছুইটাই আত্মজ্ঞান ও ভগবদর্শনের উপায় । বিস্তার মার্স ব্রদ্ধের 
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অভিব্যক্তি অবিস্তামন্ন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়! সচ্চিদানন্দ লাভ 
বা পরব্রহ্দে লয়। অবিগ্বার মার্গ সর্ব আত্মা ও ভগবানকে 
দর্শন করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলময় শক্তিময় পরমেশ্বরকে বন্ধু, প্রভু, 
গুরু, পিতা, মাতা, পুত্র, কণ্ঠা, দাস, প্রেমিক, পতি, গত্ীরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া । শান্তি বিদ্যার উদ্দেস্ত, প্রেম অবিদ্ধার উদ্দেশ | 
কিন্ত ভগবানের প্রক্কতি বি্াবিগ্ভামপী। আমরা বদি কেবল 
বিগ্ভার মার্গ অনুসরণ করি বিদ্ভামক় ব্রহ্ম লাভ করিব, যদি কেবল 
অবিদ্যার মার্গ অনুসরণ করি অবিষ্তাময় ব্রন্ম লাভ করিব। বিদ্যা 
ও অবিঘ্বা দুইটাকেই ধিনি আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণ 
ভাবে বাস্ুদেবকে লাভ করেন; তিনি বিদ্ভা ও অবিগ্ভার অতীত । 
ধাহারা বিস্তার শেষ লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছিয়াছেন, তাহার! বিগ্ভার 
সাহায্যে অবিগ্ভাকে আয়ত্ত করিয়াছেন । ঈশা! উপনিষদে এই 
মহান সত্য অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, ষথ।-_ 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিগ্ামুপাসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমে! য উ বিদ্ায়াং রতাঃ ॥ 
অন্যদেবাহুবিদবয়ান্তদেবাহুরবিদ্ধয়া। 
ইতি শুশ্রম ধীরাণাং যেনস্তদিচচক্ষিরে ॥ 
বিস্াঞধাবিদ্াঞচ বন্তঘবেদৌভঙ্বং সহ। 
অবিষ্বয়!মৃত্যুং তী্তবিশ্বায়ামৃতমন্্তে ॥ 
“বাহার অবিগ্ভা উপাদক হন, তাহারা অন্ধ অজ্ঞানরূপ 
তষঃ মধ্যে প্রবেশ করেন। -যে ধীর জ্ঞানীগণ আমাদিগের নিকট 
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্রন্মগ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে বিগ্তার ও 
ফল আছে, অবিগ্ভার ও ফল আছে, সেই ছুই ফল স্বতন্ব। যিনি 
বিদ্ত। ও অবিগ্ঠ। উভয়ই জ্ঞানে আয়ন্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই 
অবিষ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমুতময় 
পুরুযোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন ।” 

সমস্ত মানবজাতি অবিষ্ভ। ভোগ করিয়া বিগ্তার দিকে অগ্রসর 
হুইতেছেন, ইহাই প্রকৃত ক্রমবিকাঁশ। খাহারা শ্রেঠ, সাধক, 
যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মযোগী, ভীহারা এই মহৎ অভিযানের 
অগ্রগামী সৈ্ত, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্রগতিতে পৌছিয়া ফিরিয়া 
আসেন ও মানবজাতিকে স্থুদংবাদ শ্রবণ করান, পথপ্রদর্শন 
করেন, শক্তি বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি 
আসিয়া পথ স্থগম করেন, অনুকূল অবস্থা স্থাতি করেন, বাধা 
বিনাশ করেন। অবিগ্ভান্স বিগ্ভা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে মন্লান, 
আত্মার মধ্যে সর্বভৃত, সর্বভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগণ্ 
জগতে ভগবান, এই উপলব্ধি আসল জ্ঞান, ইহাই মান্বঙ্গাতির” 
শন্তব্যস্থানে গমনের নির্দি পথ। আন্মজ্ঞনের সঙ্কীর্ণতা উন্নতির 
প্রধান অন্তরায়, দেহাত্রক বোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণভার 
মুল কারণ, অতএব পরকে আত্মবং দেখ! উন্নতির প্রথম সৌঁপান। 
মনুষ্য প্রথম ব্যক্তি লইয়! থাকে, নিজ ব্যক্তিগত শারীরিক ও 
মানসিক উন্নতি ভোগ ও শক্তি বিকাশে বত থাকে । আমি 
দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, সুখ, সৌন্দর্য্য, 
মনের ক্ষিগ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফুলত। 
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জীবনের উদ্দেস্ত ও উন্নতির চরমাবস্থা, মনুষ্ের এই প্রথম বা? 
আস্থরিক জাঁন। ইহারও প্রয়োজন আছে, দেহ, মন, প্রাণের 
বিকাশ ও পরিপূর্ণতা প্রথম সাধন করিরা তাহার পর সেই: 
পূর্ণবিকশিত শক্তি পরের সেবায় প্রয়োগ কর! উচিত। সেই 
জন্য আন্রিক শক্তিবিকাশ মানবজাতির সভাতার প্রথম অবস্থা, 
পশ্ত, যক্ষ, রাক্ষদ, অস্থর, পিশাচ পধ্যস্ত মনুষ্যের মনে, কর্মে, 
চরিত্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান 
বিস্তার করিয়া পরকে আত্মবৎ দেখিতে আরম্ত করে, পরার্থে 
স্বার্থ ডুবাইতে শিখে। প্রথম পরিবারকেই আত্মবৎ দেখে, স্তরী- 
সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য পপ্রাণত্যাগ করে, স্ত্রীসস্তানের সুখের' 
জন্য নিজ সুখকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে বংশ বা কুলকে 
আত্মবৎ দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রীণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী 
সন্তানকে বলি দেয়, কুলের সুখ ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের ও. 
স্ত্রীসস্তানদের স্থকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে জািকে 
আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্ত প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রী 
সম্তানকে কুলকে বলি দেয়,--যেমন চিতোরের রাজপুতকুল সমস্ত 
রাজপুত জাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বলি হইল, জাতির 
স্থথ, গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের, ভ্্রীসস্তাীনদের, কুলের ্থখ, 
গৌরব বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে 
আত্মবৎ দেখে, মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, 
নিজেকে, স্ত্রীস্তানকে, কুলকে, জাতিকে রলি দেয়,-_মানবজাতির 
স্থথ ও উন্নতির জন্য নিজের, স্ত্রীস্তানদের, কুলের, জাতির 
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স্থখ, গৌরববৃদ্ধিকে জলীঞ্জলি দেয়। এইক্বপ গরহক আত্মবৎ 
'দেখা, পরের জন্ত নিজেকে ও নিজের স্ুথকে বনি দেওয়া! বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও বোদ্ধধন্মপ্রস্থত ্রষ্টধর্ষের প্রধান শিক্ষা। বুরোপের 
নৈতিক উন্নতি এই পথে অগ্রসর হইয়াছে । প্রাচীন যুরোপীয়গণ 
ব্যক্তিকে পরিবারে ডুবাইতে, পরিবারকে কুলে ডুবাইতে শিিয়া- 
ছিলেন, আধুনিক যুরোগীয়গ্রণ কুলকে জাতিতে ডুবাইতে শিখিয়া- 
ছেন, জাতিকে মানবসমষ্টিতে ভুবান এখন তাহাদের মধো কঠিন 
আদর্শ বপিয়! প্রচারিত ) টলষটর ইত্যাদি মনীষীগণ এবং সোগ্ঠালিষ্ট, 
এনাকিষ্ট ইত্যাদি নব আদর্শের অন্ুমোদক দল এই আদর্শ 
কার্যে পরিণত করিবার জন্ত উৎম্থক হইয়্াছেন। এই পর্যাস্ত 
যুরোপের দৌড়। তাহার! অবিষ্ঠার উপাসক, প্রক্কত বিষ্তা 
অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ষে অবিদ্ামুপাদতে । 
ভারতে বিগ্া ও অবিদ্তা উভয়ই মনীধীগণ আয়ত্ব করিয়া" 
ছেন। তাহার! জানেন অবিদ্ভার পঞ্চপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন বিগ্বার প্রতিষ্ঠ! 
ভগবান আছেন, তাহাকে না জানিতে পারিলে আবিগ্াও জ্ঞাত 
হয় না, আয়ত্ত হয় না । অতএব কেবল পরকে আত্মবৎ ন! দেখিয়া, 
আত্মবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের মধ্যে সমানভাবে 
ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ করিব, নিজের 
: উৎকর্ষে পরিবারের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; পরিবারের উৎকর্ষ করিব, 
পরিবারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; জাতির উৎকর্ষ 
করিব, জাতির উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই 
জ্ঞান আর্ধ্য সামাজিক ব্যবস্থার ও আর্ধ্য শিক্ষার সূলে নিহিত। ব্যক্তি- 
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গৃত ত্যাগ আর্ধ্যের মজ্জাগত অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের 
জন্ত ত্যাগ, সমাজের জন্ত ত্যাগ, মানবজাতির জন্য ত্যাঁগ, 
ভগবানের জন্ত ত্যাগ। আমাদের শিক্ষায় যে. দোষ বা! নযুনতা' 
লক্ষিত, হয়, সেই দোষ কয়েকটা এতি তিহাসিক কারণের ফল) 
যেমন, জাতিকে সমাজের মধ্যে, দেখি, খ, সমাজের হিতে ব্যক্তির 
ও পরিবারের হিত, ভূবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির তর রাঁজনীতিক 
জীবন, বিকাশ আমাদের ধর্ধের অন্তত: মুখ্য অঙ্গ ব ঙ্গ বলিয়া গৃহীত 
ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই শিক্ষা আমদানী করিতে হইল। 
অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, গীতায়, 
বাজপুতানার ইতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের 
স্বদেশেই ছিল। অতিরিক্ত বিগ্া। উপাসনায়, অবিদ্ভাভয়ে আমর! 
সেই শিক্ষা বিকাশ করিতে পারি নাই, সেই দোষে তমোভিভূত 
হইয়া জাতিধর্্ম হইতে চ্যুত হইয়া কঠিন দাসত্বে ছঃখে অজ্ঞান 
পড়িলাম, অবিগ্যাও' আয়ত্ত করিতে পারি নাই, বিদ্ভাও হারাইতে 
বসিয়াছিলাম! ততো! ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্তায়্াং বতাঃ | 


উকন্বেওল রাজনীতিষ্ক উদ্দেশ্য 


কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশে ভিন্ন হয়, 
প্রাচীনকালে সেই ভিন্নতা ভারতে ও অন্ত দেশেও এত পরিস্দুট 
হয় নাই। কয়েকটা বড় বড় কুলের সমাবেশে একটা জাতি 
হইয়া দঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক পূর্বপুরুষের 
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বংশধর, নয় ভিন্ন বংশজাত হইলেও প্রীতি সংস্থাপনে এক 
ংশজাত বলিয়া গৃহীত। সমস্ত ভারত এক বড় ১ আাতি_হ় 
করিত তাহাদের মধ্যে এক, যা এক সভ্যতা, এক ধন ধর্ম, দি 
ভাষা, এবং বিবাহ ং বিবাহ ইত্যাদি স সম্বন্ধ, প্রচলিত ছিব ছিল। তথাপি প্রাচীন- 
কাল হইতে একধে একত্বের চেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল, কখনও কুরু, 
কখনও পাঞ্চাল, কখনও কোশখল, কখনও মগধ জাতি দেশের 
নেতা বা সার্বভৌম রাজ! হইয়া সাম্রাজ্য করিত, কিন্তু প্রাচীন 
কুলধর্ম্ম ও কুলের স্বাধীনতাপ্রিককত৷ একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় 
সৃষ্টি করিত যে সেই চেষ্টা কখন চিরকাল টিকিতে পারে নাই । 
ভারতে. এই একত্বের চেষ্টা, অসপন্থ সাত্রাজোর চেষ্টা পুণ্যকর্শ 
এবং রাজার কর্তব্যকর্শের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের 
শ্রোত এত প্রবল হইয়াছিল যে চেদিরাজ শিশুপালের স্যার 
তেজস্বী ও দুরন্ত ক্ষত্রিয়ও যুধিষ্িরের সাম্রাজ্য স্থাপনে পুণ্যকন্ম 
বক্িয়। যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এইরূপ একত্ব, 
সাম্রাজ্য বা ধর্্বরাজ্য সংস্থাপন শ্রীরুষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ 
মগধরাজ জরাসন্ধ পুর্বে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
শক্তি অধর ও অত্যাচারের উপর প্রতিষিত, অতএব ক্ষণস্থান্নী 
বলিয়া! শ্রীরুষ্ণ তীহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা 
বিফল করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যের প্রধান বাঁধা গর্কিত ও 
 তেজন্বী কুরুবংশ। কুরুজাতি অনেক দিন হইতে ভারতের 
নেতৃস্থানীর জাতি ছিল-_ইংরাজীতে যাহাকে [1557)009 বলে 
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অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব__ 
তাহাতে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার ছিল। যতদিন 
এই জাতির বল ও গর্ব অক্ষুপ্রভাবে থাকিবে, ভারতে কখন 
একত্ব স্থাপিত হইবে না, শ্রীক্কষ্জ ইহা বুঝিতে পারিলেন। 
অতএব তিনি কুরুজাঁতির ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 
কিন্তু ভারতের সাআজাজ্যে কুরুজাতির পুরুষপরম্পরাগত অধিকার 
ছিল, শ্রীরৃষ্জ এই কথা বিস্বৃত হন নাই ; বাহ! ধর্শতঃ কাহারও 
প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বঞ্চিত কর! অধন্শ বলিয়া কুকজাতির 
বে স্ায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই ঝৃধিষ্টিরকে, ভাবী সম্রাটপদে 
নিযুক্ত করিবার জন্ত মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্মিক, 
সমর্থ হইয়াও স্সেহের বশে নিজের প্রি যাদবকুলকে কুরুজাতির 
স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন নাই, পাপ্তবদের মধ্যে 
জোষ্ঠ যুধিষ্টিরকে অবহেলা করিয়া নিজ প্রিয়তম খা অজ্ঞুনকে 
সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। কিন্তু কেবন বয়স বা পূর্ব 
অধিকার দেখিলে অনিষ্টের সম্তভাবন! হয়, গুণ ও সাঁন্থ্যও দেখিতে 
হয়। রাজা! বুধিষ্টির যদি অধার্ম্িক, অত্যাচারী বা অশক্ত 
হইতেন, তাহা হইলে শ্রীরুষ্চ অন্ত পাত্রকে অন্বেষণ করিতে 
বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, শ্তাধ্য অধিকারে ও 
দেশের পূর্ব প্রচলিত নিক্নমে সম্রাট হইবার উপধুক্ত, তেমনই 
গুণেও সেই পদের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তীহ! অপেক্ষা 
তেজন্বী ও প্রতিভাবান অনেকে বড় বড় বীর নৃপতি ছিলেন, 
কিন্ধু কেবল বলে ও প্রতিভায় কেহ' বাজ্যের, অধিকারী হন. 
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লা। রাজা ধর্মারক্ষা করিবেন, প্রকৃতিরঞ্জন করিবেন, দেশ রক্ষা 
করিবেন। প্রথম ছুই গুণে যুধিষ্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি 
ধর্মপুত্র, তিনি দয়াঁবান, স্তায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, 
সত্যকর্া, প্রজার অতীব প্রিয় । শেষোক্ত আবশ্তক গুণে তাহার 
যে নযুনতা ছিল, তীহার বীর ভ্রাতৃদ্ব় ভীম ও অঙ্জুন পুরণ 
করিতে সমর্থ ছিলেন। পঞ্চপাঁওবের তুল্য পরাক্রণী রাজা ঝ৷ 
ীরপুরুষ সমকালীন ভারতে ছিল নাঁ। অতএব জরাসন্ধবধে 
কণ্টক উদ্ধার করিয়া শ্ীরুষ্ণের পরামর্শে রাজা ঘুধিঠির দেশের 
প্রাচীন প্রণালী অনুনরণ করিয়া রাজস্থুয় যজ্ঞ ই উরি এবং 
দেশের সম্রাট হইলেন। 

রীকষ্ণ ধার্মিক ও রাজনীতিবিদ্‌। দেশের ধর, দেশের 
প্রণালী, দেশের সামাজিক নিয়মের ভিতরে কর্ম করিয়া যদি 
তাহার মহৎ উদ্দেগ্ত নুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই 
ধর্মের হানি, সেই প্রণালীর বিক্ুদ্ধাচরণ, সেই নিয়ম ভঙ্গ করিবেন 
কেন ? বিনা কারণে এইরূপ রাষ্্রবিপ্রব ও সমাঁজবিপ্লব করা দেশের 
অহিতকর হয়। দেইহেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালী রক্ষা করিয়া 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন । কিন্তু, দেশের প্রাচীন গ্রণালীর 
এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও নে ফল স্থায়ী 
ইইবার অতি অল্প সম্ভাবনা ছিল। ধাহার দামরিক ব্দবৃদ্ধি আছে, 
তিনি রাঁজস্য় যজ্ঞ করিয়া] সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্ত 
তাহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামাত্র সেই মুকুট মস্তক হইতে 
আপনি খমিয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাঁতিসফল তাহার পিতার 
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বা পিতামহের বশ হ্ইয়াছিলেন, তাহার৷ বিজয়ীর পুত্রের ব! 
পৌত্রের অধীনতা স্বীকার করিবেন কেন? বংশগত অধিকার 
নহে, রাজসথয় যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীধ্য সেই সাম্রাজোর 
মুল, বাহার অধিক বলবীর্ধ্য তিনিই ষজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন । 
অতএব সাম্রাজ্যের স্থাগীত্ব হইবার কোন আশ! ছিল না, অল্পকাঁল 
প্রধানত্ব বা 186250507%ই হইতে পারে। এই প্রথার আর 
একটা দৌষ এই ছিল যে, নব নব সম্রাটের অকম্মাৎ বলবুদ্ধি ও 
প্রধানত্বলাভে দেশের বলদৃপ্ত অসহিষ্ণু তেজন্থী ক্ষত্রিয়গণের হৃদয়ে 
ঈর্ষাবাহু প্রজলিত হক; ইনি প্রধান হইবেন কেন, আমর! 
কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের মধ্যে উঠিবার সন্তান! 
ছিল। যুধিষ্টিরের নিজকুলের ক্ষত্রিয়গণ এই ঈর্ধ্যায় তাঁহার 
বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাহার পিতৃব্যের সন্তানগণ এই ইর্ষার 
উপর নির্ভর করিয়া কৌশলে তাহাকে পদচ্যুত ও নির্বাসিত 
করিলেন। দোষের প্রণালীর দোষ অল্পদিনেই ব্যক্ত হইল। 
শ্রীরুঞ্ণ যেমন ধার্ট্িক তেমনই রাজনীতিবিদ । তিনি কখনও 
সদোষ, অহিতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা 
নিক্পম বদলাইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি তীহার যুগের 
প্রধান বিপ্লবকারী। রাজ! ভূরিশ্রবা শ্রীকৃষ্ণকে তত্সনা করিবার 
ঈময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক ভারতবাসীর আক্রোশ 
ব্যক্ত করিয়৷ বলিলেন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণচালিত যাদবকুল কখনও 
ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা! ধর্মকে বিক্কৃত করিতে কুষ্ঠিত 
হন না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য করিবে, সে নিশ্চয়ই অবিণ্ে 
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পাপে পতিত হইবে । কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত 
রক্ষণশীলের মতে নূতন প্রয়াসই পাপ। শ্্রীক্কষ্জ যুধিষ্টিরের পতনে 
বুঝিলেন-_বুঝিলেন কেন, তিনি ভগবান, পূর্বে জানিতেন, 
থে ছাপরযুগের উপযোগী প্রথা কলিতে কখনও রঙ্গ 
নহে।, অতএব তিনি আর সেইরূপ চেষ্টা করিলেন না, কলির, 
উচিত ভেদদগুপ্রধান রাজনীতি. অনুসরণ করিয়া গর্বিত দৃং দৃপ্ত 
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ক্ষত্রিয় জাতির বল নাশে ভাবী সাম্াজাকে নিষণ্টক করিতে 
সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদের পুরাতন সমকক্ষ শক্র পাঁ্চাল- 
জাতিকে কুরুধ্বংসে প্রবৃত্ত করিলেন, ঘত জাতি কুরুদের বিদ্বেষে 
ফুধিষ্টিরের প্রেমে বা ধর্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ষায় আকুষ্ট 
হইতে পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ করিলেন এবং 
যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। বে সন্ধির চেষ্টা হইল, তাহাতে 
কৃষ্ণের আস্থা ছিল না, তিনি জানিতেন সদ্ধির সম্ভাবনা 
নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থারী হইতে পারে না, তথাপি 
ধর্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে তিনি সন্ধির চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। সন্দেহ নাই, কুকক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির 
ফল, কুরুধ্বংস, ক্ষত্রিয়ধ্বংস ও নিষ্ণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের 
একত্বস্থাপন তাহার উদ্দেশ্ত। ধর্মবাজ্য স্থাপনের জন্য ষে যুদ্ধ, 
সেই ধর্মযুদ্ধ, সেই ধর্মযুদ্ধের ঈশ্বরনির্দিষ্ট বিজেতা দিব্যশক্তি- 
প্রণোদিত মহারথী 'ঙ্জুন। অর্জুন শন্্রত্যাগ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের 
* রাজনীতিক পরিশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত হইত না, 
দেশের ভবিষ্যতে অবিলম্বে ঘোর কুফল ফলিত। 
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আ্রাতিবল্ ও শুচলনাশ | 

অর্জুনের সমস্ত যুক্তি কুলের হিত অপেক্ষা করিয়া প্রযোজিত, 
জাতির হিতচিন্ত। ন্নেহবশে তাহার মন হইতে অপসারিত হইয়াছে । 
তিনি কুরুবংশের হিত ভাবিয়া! ভারতের হিত বিস্বাত হইয়াছেন, 
অধর্থ্ের ভয়ে ধর্মকে জলাঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। 
স্বার্থের জন্য ভ্রাত্বধ মহাপাপ এ কথা সকলে জানে কিন্ত ভ্রাত- 
প্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহাঁয় হওয়া, জাতীয় হিত- 
সাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ গুরুতর । অঙ্জুন যদি শন্ত্রত্যাগ 
করেন, অধর্থ্বের জয় হইবে, ছূর্যযোধন ভারতে প্রধান নৃপতি ও 
সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চরিত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ 
স্বীয় কুদৃষটান্তে কলুধিত করিবেন, ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুল 
সকল স্বার্থ, ঈর্ষা, ও বিরোধপ্রিয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে বিনাশ 
করিতে উদ্ভত হইবে, দেশকে একত্রিত নিয়ন্ত্রিত ও শক্তির 
সমাবশে সুরক্ষিত করিবার কোন অসপত্ব বর্মপ্রণোদিত রাজশক্তি 
খাঁকিবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশী আক্রমণ তথনও রুদ্ধ সমুদ্রের 
তায় ভারতের উপর পড়িয়া! প্লাবিত করিতে প্রস্তত হইতেছিল, 
সে অসময়ে আদিয়! আর্ধ্য সভ্যতা ধ্বংস করির! জগতে ভাবী 
হিতের আশা নির্খুল করিত। শ্রীক্ষ্চ ও অঙ্জুন প্রতিষ্টি 
সাআাজ্যের নাশে ছুই সহম্র বর্ষ পরে ভারতে থে রাজনীতিক , 
উৎপাত আরম্ত হইগ্নাছিল, তাহা তখনই আরম্ত হইত। 
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জ্রাতুবন শু বুচলন্নাস্প, 
লোকে বলে অর্জুন যে অনিষ্টের ভয়ে এই আপা করিয়া- 
ছিলেন, সত্য সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই অনিষ্ট ফলিল। 
ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুক- 
ক্ষেত্র যুদ্ধ কলি গ্রবন্তিত হইবার কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ, 
ভ্রাত্বধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্রান্ত এই, আর কি উপাক্সে 
শ্রীকষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্ত সাধিত হইত 1? এই জগ্ঠই শ্তরীকুষ্জ সন্ধি- 
প্রার্থনার বিফলতা জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, এমন কি পঞ্চ গ্রামও ফিরিয়া পাইলে বুধিষির যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হইতেন, সেইটুকু পদ বাখিবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য- 
সংস্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্ত ছুর্য্যোধনের দৃঢ় নিশ্চয় ছিল, 
বিনাযুদ্ধে সথচ্যাগ্র ভূমিও দিবেন না । যখন সমস্ত দেশের ভবিষ্যুৎ 
যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ হইবে বলিয়! 
মহৎ কর্ন ক্ষান্ত হওয়ায় অধর্ম হয়। পরিবারের হিত জাতির 
হিতে, জগতের হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃন্নেহে, পাৰিবারিক ভাল- 
বাসার মোহে কোটা কোটা লোকের সর্ধনাশ করা চলে না, 
কোটি কোটি লোকের ভাবী সখ বা দুঃখমোচন বিনষ্ট করা চলে 
না, তাহাতেও ব্যক্তির ও কুলের নরক প্রাণ্ডি হয়। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা । এই 
যুদ্ধের ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরূপ লোপ পাইল। 
কিন্তু কুরুজাতির লোপে যদি সমস্ত ভারত রক্ষা হইয়৷ থাকে, 
তাহা হইলে কুরুবংশে ক্ষতি না হইয়া! লাঁভই হইয়াছে। যেমন 
পারিবারিক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর মারা 
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আছে। দেশভাইকে কিছু বলিব না, দেশবাদীর সঙ্গে বিরোধ 
করিব ন!, অনিষ্ট করিলেও আততারী “হইলেও, দেশের সর্বনাশ 
করিলেও তিনি ভাই, স্নেহের পাত্র, নীরবে সহা করিব, আমাদের 
মধ্যে যে বৈষ্ঃবী-মাক্গা প্রস্থত অধর্থ ধর্মের ভাণ করিয়া অনেকের 
বুদ্ধিল্রংশ করে, তাহ! এই কুলের মায়ার মোহে উৎপন্ন । বিন! 
কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্তকতাৰু 
অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ কর| অধর্্ম। কিন্তু 
যে দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ করিতে বা তাহার অনিষ্ট 
করিতে বদ্ধপরিকর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ করিয়া সেই 
মাতৃহত্যা ব। অনিষ্টাচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া! আরও গুরুতর পাতক । 
শিবাজী যখন মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক দেশভাইকে সংহার করিতে 
গেলেন, তখন যদি কেহ বলিতেন, আহা! কি কর, ইহারা দেশ- 
ভাই, নীরবে সহ কর, মোগল মহারাষ্ট্রদ্দেশকে অধিকার করে 
করুক, মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকিলেই হয়, কথাটা কি নিতাস্ত 
হাস্তকর বোধ হইত না? আমেরিকাঁনের! যখন দ্ামত্ব প্রথা উঠাই- 
বার জন্য দেশে বিরোধস্ত্টি ও অন্তঃস্থ যুদ্ধ স্থট্টি করিয়া সহস্র 
সহ দেশভাইয়ের প্রাণমংহার করিলেন, তাহারা কি কুকশ্খন 
করিয়াছিলেন? এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, দেশ- 
ভাইকে যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের হিতের একমাত্র উপায় 
হয়। ইহাতে কুলনাশের আশঙ্কা যদি হয়, তাহা হইলেও জাতির 
হিত ও জগতের হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। অবশ্য যদি 
সেই কুলের রক্ষা! জাতির হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্য! জটিল 


৬২ 


লাজলীতিন্ স্ল 


হয়। মহাভারতের যুগে ভারুতে জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে 
কুলকেই , মনুস্তজাতির কেন্দ্র বলিয়া জানিত। সেই জন্ই ভীন্ম, 
দ্রোণ প্রভৃতি বাহারা পুরাতন বিদ্ভার আকর ছিলেন, পাগুবদের 
বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়াছিলেন । তাহার! জানিতেন যে ধর্ম পাগবদের 
দিকে, জানিতেন যে মহৎ সামাজ্য-সংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে 
এক কেন্দ্রে আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহারা ইহাও 
বুধিতেন যে কুলই ধর্খের প্রতিষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র, কুলনাশে 
ধর্র্ষ ও জাতিসংস্থাপন অসম্ভব। এ সেই ভ্রমে পতিত 
কেন্্র॥। জাতি রক্ষা এই ঘুগের প্রধান ধর্ম, জাতি নাশ এই 
যুগের অমার্জনীয় মহাপাতক। কিন্ত এমন যুগ আসিতে ও পারে | 

যখন এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয় ত 
জগতের বড় বড় জ্ঞানী ও কর্মী জাতির রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিবেন, 
অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্বকারী হইয়া! নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়! 
জগতের হিতসাঁধন করিবেন । 


ব্রীক্রুম্ষেওর লাজনীতির ফলন 


প্রথম কৃপার আবেশে অর্জুন কুলনাশের উপর অধিক নির্ভর 
করিয়াছিলেন, কেন না৷ এই বৃহৎ সৈস্তসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, 
জাতির চিন্তা আপনিই মনে উঠে। বল! হইয়াছে, কুলের হিত- 
চিন্তা সেইকালের ভারতবাদীর পক্ষে শ্বাভাবিক, যেমন জাতির 


৬৩ 


গীতা ভুম্িক্ষা 


হিতচিস্তা আধুনিক মনুয্যজাতির পক্ষে, স্বাভাবিক। কিন্তু কুল- 
নাঁশে জাতির প্রতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই জাশঙ্কা কি অমূলক ছিল? 
অনেকে বলে, অঙ্জুন যাহ! ভয় করিয়াছিলেন, বাস্তবিক তাহাই 
ঘটিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী 
পরাধীনতার মুল কারণ। তেঙস্বী ক্ষত্রিরবংশের লোপে, ক্ষত্র- 
তেজের হাসে ভারতের বিষম অমঙ্গল হইয়াছে । একজন বিখ্যাত 
বিদেশী মহিলা, ধাহীর শ্রীচরণে অনেক হিন্দু এখন শিষ্য ভাবে আন ত- 
শির, এই বলিতে কুষ্ঠিত হন নাই যে ক্ষত্রিরনাশে ইংরাঁজ সাত্রাজ্য 
স্থাপনের পথ সুগম. করাই শ্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইবার আসল 
উদ্দেশ্ত ছিল। আমাদের ধারণা, বাঁহারা এইরূপ অসংলগ্ন কথ! 
বলেন, তীহার। বিষন্নটা না৷ তলাইয়া অতি নগণ্য রাজনীতিক তত্বের 
বশবর্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই 
রাজনীতিক তত্ব শ্লেচ্ছ বিশ্কা, অনার্ধ্য চিন্তা প্রণালী সম্ভত। অনার্ধ্য- 
গণ আস্মুবিক বলে বলীয়ান, সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় 
মহত্বের একমাত্র ভি্তি বলিয়। জানেন। 
জাতীয় মহত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে 
না, চতুর্বর্ণের চতুর্বধ তেজই সেই মহত্বের প্রতি্া। সাত্বিক 
ব্মতেজ রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান বিনয় ও পরহিতচিন্তার মধুর 
ন্তরীবনী সুধায় জীবিত করিয়া রাখে, ক্ষত্রতেজ শাস্ত ত্রক্ষতেজকে 
রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজ-রহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত 
হই! শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণদকলকে আশ্রয় ' দেয়, অতএব বে দেশে 
ক্ষত্রিয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাঁস নিধিদ্ধ। বদি ক্ষত্রিযবংশের 





৬৪ 


ক্লাজন্নীতিন্ন ফল 


লোপ হয়, নূতন ক্ষত্রিয়কে স্থষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্তব্য । 
্রহ্মতেজপরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ স্্দীস্ত উদ্দাম আম্বরিক বলে পরিণত 
হ্ইক্সা প্রথম পরহিত বিনাশ করিতে চেষ্টিত হয়, শেষে স্বয়ং বিনষ্ট 
হয়। রোমান কবি ষথার্থ বলিয়াছেন, অন্থ্রগণ স্বীয় বলাতিরেকে 
পতিত হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। সত্ব রজ:কে স্ষ্টি করিবে, রূজঃ 
সত্বকে রক্ষা করিবে, সাত্বিক কার্যে নিযুক্ত হইবে, তাহা হইলে 
ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। সত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, 
রজঃ যদি সত্বকে গ্রাস করে, তমগপ্রাহূর্ভাবে বিজয়ী গুণ স্বয়ং 
পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা হইতে 
পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হইলে শূদ্র রাজ! হইবে, ত্রাঙ্মণ তাঁমসিক 
হইয়া অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত করিয়া শুদ্রের দাস হইবে, 
আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করিবে, স্বয়ং মান হইয়া 
ধঙ্মের অবনতির কারণ হইবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির 
দাসত্ব অবশ্তস্তাবী। ভারতের এই অবস্থ! ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে 
আন্ুরিক বলের প্রভাবে ক্ণিক উত্তেজনায় শক্তিসঞ্চার ও মহত 
হইতে পারে বটে, কিন্তু শীগ্র হয় দুর্বলতা, শ্লীনি ও শক্তিক্ষয় হইয়। 
দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজসিক বিলাস, দ্ত ও স্বার্থের 
বৃদ্ধিতে জাঁতি অনুপযুক্ত হইয়া মহত্বরক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় 
অস্তবিরোধে, হূর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রর 
সহজলভ্য শিকার হয়। ভারতের ও যুরোপের ইতিহাসে এই 
সকল পরিণামের ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

মহাভারতের সময়ে আস্ুরিক বলের ভারে পৃথিবী অস্থির 


৬৫ 


গীতা ভুমিকা রর 


হইস্বাছিল। ভাব্বতে এমন তেজন্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষত্রিয়- 
তেজের বিস্তার পূর্বেও হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই তীষণ 
বলের সছুপযোগ হইবার সম্ভাবনা অতিশয় কম ছিল। বাহার 
এই বলের আধার ছিলেন, তাহারা সকলেই অনুর প্রক্কতির-_ 
অহঙ্কার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাহাদের মজ্জাগত ছিল। যদি শ্রীকৃষ্ণ 
এই বল বিনাশ করিয়! ধর্দরাজ্য স্থাপন না করিতেন, তাহা! হইলে 
যে তিন প্রকার পরিণাম বর্ণনা করিয়াছি, তাহার একটা না একটা 


এপাশ 


পাপ চা উলাপপপপঞা 


সফল ল আক্রমণ  নি্ুনদীর অপুর অপর, পার পর্ধস্ত গৌছিতে, পারিয়াছে। 
অতএব অর্জুনপ্রতিষ্টিত ধশ্রাজ্য এতদিন ব্রন্ধতেনদ-নপ্রাণিত 
ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে র্ক্ষা করিয়াছে । তখনও সঞ্চিত 
ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে তাহার ভগ্রাংশই ছুই সহস্র বর্ষ 
দেশকে বীচাইয়া রাখিয়াছে, চন্্রগুপ্, পৃষ্যমিত্র, সমুদ্রগুপ্, বিক্রম, 
ংগ্রামসিংহ, প্রতাপ, রাঁজসিংহ, প্রতাপাদিত্য, শিবাজী ইত্যাদি 
মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতেজের বলে দেশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম 
করিয়াছেন। সেইদিনই গুজরটটি যুদ্ধে ও লক্ষমীবাইস্কের চিতায় 
তাহার শেষ ক্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের রাজ- 
নীতিক কার্ধ্যের সফল ও পুণ্য ক্ষয় হইয্না গেল, তারতকে, 
জগতকে রক্ষা করিবার জন্ত আঁবার পুর্ণাবতারের আবশ্তকতা 
হইল। সেই অবতার আবার লুপ্ত ব্রঙ্গতেজ জাগাইয়া, গেলেন, 


কত 


ব্াজনলীতির স্ষত্দ 
সেই ব্রহ্মতেজ ক্ষপ্রতেজ স্র্টি করিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্র- 
'তেজ কুকুক্ষেত্রের রক্তসমুদ্রে নির্বাপিত করেন নাই, বরং 
আন্রিক বল বিনাশ করিয়া! ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা 
করিয়াছেন। আস্ুরিক বলদৃপ্ত ক্ষত্রিয়বংশের সংহারে উদ্দাম 
রজশক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! দিলেন, ইহা! সত্য। এইক্নপ মহা- 
বিশ্ব, অন্তথিরোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, 
উদ্দাম ক্ষত্রিয়কুল সংহার সর্বদা অনিষ্টকর নয়। অন্তবিরোধে 
'রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশের ও রাজতন্ত্র স্থাপনে রোমের বিরাট 
সাআাজা অকাল বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে 
শ্বেত ও রক্ত গোলাপের অন্তর্ব্িরোধে ক্ষত্রিয়কুলনাশে চতুর্থ 
এডওয়াড? অষ্টম' হেন্রি ও রাণী এলিজাবেথ সুরক্ষিত পরাক্রম- 
শালী বিশ্ববিজয়ী আধুনিক ইংলগ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে রক্ষা পাইল। 
কলিষুগে ভারতের অবনতি হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার 
করিতে পারে না । কিন্তু অবনতি আনয়ন করিবার জন্ত ভগবান 
কখন অবতীর্ন হন নাই। ধর্থারক্ষা, বিশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য 
'অবতার। বিশেষতঃ কলিযুগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, 
তাহার কারণ, কলিতে মানুষের অবনতির অধিক তয়, অধর্শবৃদ্ধি 
স্বাভাবিক, অতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য, অধর্শ্ননাশ ও ধর্ম 
স্থাপনের জন্য, কলির গতি রুদ্ধ করিবার জন্য এই যুগে পুনঃ পুনঃ 
অবতার হয়। প্রীকৃষ্ণজ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কলির রাজ্য আর্ত 
হইবার সময় হইঙ্কাছিল, তাহারই আঁিরাবে ভীত হুইয়। কলি 


শ্গ 


গীতার ভূম্মিক? 

নিজের রাজ্যে পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহারই প্রসাদে' 
পরীক্ষিৎ কলিকে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়! তাহারই যুগে তীহার 
একাধিপত্য স্থগিত করিয়া রাখিলেন। যে কলিষুগের' 
আদি হইতে শেষ পর্যন্ত কলির সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম 
চলিতেছে ও চলিবে, সেই সংগ্রামের সহার ও নাঁয়করূপে ভগ- 
বানের অবতার ও বিভূতি কলিতে ঘন ধন আসেন, সেই সংগ্রামের 
উপযোগী ব্রহ্তেজ, জ্ঞান, ভক্তি, নিষ্ষাম কর্মের শিক্ষা ও রক্ষা 
করিতে ভগবান কলির মুখে মানব শরীর ধারণ করিয়াছিলেন । 
ভারতের রক্ষা মাঁনবকল্যাণের ভিত্তি ও আশাস্থল। ভগবান 
কুরুক্ষেত্রে মানবের রক্ষা করিয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নূতন 
জগতের লীলাপদ্মে কাঁলরূপী বিরাটপুরুষ বিহার করিতে আরম্ভ 
করিলেন। | 


হ্বিতীস্ব অধ্যাস্ত 


সঞ্জয় উবাচ 
তং তথা কৃপকবা বিষ্টমক্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধু্দনঃ ॥ ১ ॥ 
সঞ্জয় বলিলেন | 
মধুস্দন অজ্জুনের কপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্ধয় ও বিষণ্ন 
ভাব দেখিয়া তীহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন। 
শ্রীভগবান্থুবাচ 
কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্ধ্যভুষ্টমন্বগ্যমকীর্তিকরমজ্জুন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভবান বলিলেন 
"হে অঞ্জুন। এই সঙ্কট সময়ে এই অনার্যযের আদৃত স্বর্ণ- 
পথরোধক অকীন্তিকর মনের মলিনতা। কোথ! হইতে উপস্থিত? 
| ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বযাপগদ্ঠতে। 
্ুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোাত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ৩॥ 
ছে পৃথাতনয় | হে শক্রদমনে সমর্থ] র্লীবত্ব আশ্রয় 
করিও না, ইহা তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । এই ক্ষুত্র মনের 
দুর্বলতা! পরিত্যাগ কর, ওঠ |” 


৬৯. 


লীতাল ভুঙ্িক্চা 


শ্রীক্রম্মেেল উতল্প 


শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন অর্জুন ক্কপাঁয় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ 
তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার 
জন্ত অন্তর্ধ্যামী তাহার প্রিয় সথাঁকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার 
করিলেন, তাহাতে যদি রাঁজসিক ভাব জাগরিত হইয়া তমঃকে 
দূর করে। তিনি বলিলেন, দেখ ইহা তোমার ম্বপক্ষের সম্কট- 
কাল, এখন যদি তুমি অন্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের জম্পূর্ণ 
বিপদ ও বিনাশের সম্ভাবনা! আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ 
তোমার স্তাঁয় ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠের মনে, উঠিবার কথা নাই, কোথা 
হইতে হঠাৎ এই ছুম্মীতি ? তোমার ভাব হূর্বলতাপূর্ণ, পাপ- 
পূর্ণ। অনার্ধযগণথ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, 
কিন্ত তাহা আধ্যের অনুচিত, তাহাতে প্লোকে স্বব্মপ্রাপ্তির 
বিদ্ল হয় এবং ইহলোকে যশ ও কীর্তির লোপ হয়। তাহার 
পরে আরও মর্মভেদী তিরস্কার করিলেন। এই ভাব ক্লীবোচিত, 
তুমি বীরত্রেষ্ট, তুমি জেতা, তুমি কুস্তির পুত্র, তুমি এইকূপ 
কথা বল? এই প্রাণের ছূর্বধলতা ত্যাগ কর, ওঠ, তোমার 
কর্তবা কর্মে উদ্ভোগী হও । 


ক্কপী ও ল্ম্কা 
. ক্কপা ও দয়া স্বত্ব ভাব, এমন. কি কৃপা দয়ার বিরোধী 
. ভাবও হইতে পারে । আমরা! দয়ার বশে জগ্ঘতের কল্যাণ 


৭. 


কপা ও লম্বা 
করি, মানুষের ছুঃখ, জাতির ছুঃখ, পরের ছুঃখ মোচন করি। 
যদি নিজের ছুঃখ বা ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ সহা না করিতে 
পারিয়া সেই কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার 
দয়া নাই, কপারই আবেশ হইয়াছে । সমস্ত মানবজাতির বা 
দেশের দুঃখ মোচন করিতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার । রক্তপাতের 
ভয়ে, প্রাণীহিংসার ভয়ে সেই পুণ্যকার্যে বিরত হইলাম, জগতের, 
জাতির ভুঃখের চিরস্থায়িতায় সায় দিলাম, এই ভাব রুপার। 
লোকের ছুঃখে দুঃখী হইয়া যে ছুংখমোচনের 'প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে 
দয়া বলে। পরের ছুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, এই 
ভাবকে কৃপা বলে। কাতর্তা দয়া নহে, কপা। দয়া 
বলবানের ধর্ম, কৃপা দুর্ঘলের ধর্ম । দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব 
্ত্রীপুত্র, পিতা-মাঁতী, বন্ধুবান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসর্বন্থ করিয়! 
জগতের দুঃখমোচন করিতে নির্গত হইলেন। তীব্র দয়ার 
আবেশে উন্মভ কালী জগতময় অসুর সংহার করিয়া পৃথিবীকে 
রক্তপ্লাবিত করিয়া সকলের ছুঃখমৌচন করিলেন। অর্জ,ন রূপার 
আবেশে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

. এই ভাব অনার্ধয-প্রশংসিত, অনা্ধ্য-আচরিত। আর্ধ্যশিক্ষা 
উদ্বার, বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা । অনার্য মোহে পড়িয়! 
অনার ভাবকে ধর্ম বলিয়া উদার ধর্ম পরিত্যাগ করে। অনার্য 
বাজমিকভাবে ভাঁবান্বিত হুইয়। নিজের, প্রিরজনের, নিজ পরিবার 
বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে না, কৃপায় ধর্ম 
পরাধুখ হইয়! নিজেকে পুণ্যবান বলিয়! গর্বব করে, কঠোরব্রতী 


শট 


গীতার ভুম্িক্ষা 
আরধ্যকে নিষ্ঠুর ও অধার্মিক বলে। অনার্ধ্য তামদিক মোহে 
সুগ্ধ হইয়া অপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি বলে, সকাম পুণ্যপ্রিয়তাকে 
ধর্শনীতির উর্ধতম আসন প্রদান করে। দয়া আর্ধ্যের ভাব। 
ক্কপা অনার্ধের ভাব । 

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও ছুঃখকে 
বিনাশ করিবার জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী 
ঈয়ার বশে পরের ছুঃখলাঘবের জন্ শুশ্রযায় যত্বে ও পরহিত- 
চেষ্টায় সমস্ত প্রাণ ও শক্তি ঢালিয়৷ দেয়। যে রুপার বশে 
অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্ে পরাজ্মুখ হয়, কাদিতে বসিয়া ভাবে 
আমার কর্তব্য করিতেছি, আমি পুণ্যবান-লে ক্লীব। এই 
ভাব ক্ষুদ্র, এই ভাব দুর্বলতা । বিষাদ কখন ধর্ম হইতে 
পারে না। যে বিষাদকে আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় 
দেয়। এই চিত্মমলিনতা, এই অশুদ্ধ ও ছুর্বলভাব পরিত্যাগ 
করিয়া যুদ্ধে উদ্চোগী হইয়া কর্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, ধম্বের 
রক্ষা, পৃথিবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই 
উক্ভির মর্ম। 


অঙ্জুন উবাচ 
কথং ভীন্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুক্দন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোত্তামি পৃজারহীররিস্দন ॥ ৪ ॥ 


৭২ 


হ্বিতীস্ অন্াস্তর 
অজ্জুন বলিলেন 
“হে মধুন্দন, হে শক্র নাশকারী, আমি কিন্ধূপে ভীম্ম ও 
দ্রোণকে যুদ্ধে প্রতিরোধ করিয়া সেই পূজনীক়্ গুরুক্রনের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রনিক্ষেপ করিব । 
গুরূনহত্ব। হি মহান্ভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্ত,ং তৈক্ষামপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ব গুরূুনিহৈব 
ভু্জীয় ভোগান্‌ কধিরপ্রদিগ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 


এই উদ্দারচেতা গুরুজনকে বধ না করিয়া পৃথিবীতে ভিখারীর 
অবস্থা ভোগ করা শ্রেযঃ। 'ুরুজনকে যদি বধ করি, ধ্ম ও মোক্ষ 
হারাইয়৷ কেবল অর্থ ও কাম ভোগ করিব, সেও রুধিরাক্ত বিষক্- 
ভোগ এবং পৃথিবীতেই ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্যন্ত থাকে । 


ন চৈতদ্বিদ্নঃ কতরল্সে। গরীয়ো 
যদ্‌ব! জয়েম যদি বা নো! জয়েযুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেইবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ভরাষাং ॥ ৬ ॥ 
সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোনটা অধিক 
প্রার্থনীয়, তাহা আমর! বুঝিতে পারি না। যাহাদ্দিগকে বধ 
করিলে আমাদের জীবিত থাকিবার কোন ইচ্ছা! থাকিবে না, 
'ভীহারাই বিপক্ষীয় সৈম্তের অগ্রভাগে উপস্থিত, তাহার! ধৃতরা 
গুত্রগণের সৈহনায়ক। 


ণ৩ 


গীতা ভুন্িকণ 
কার্পন্যদোযোপহতশ্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ | 
যচ্ছেমঃ স্তান্লিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 
শিশ্যন্তেহহং শাধি মাঁং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ৭ ॥ 
দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয় স্বভাব অভিভূত হইয়াছে, ধন্্ম- 
ধর্ম সম্বন্ধে আমার বুদ্ধি বিমূঢ়, সেইজন্ত তোমাকে প্রশ্ন করিতেছি, 
ভূমি আমাকে কিসেতে শ্রেয়; হইবে নিশ্চিত ভাবে তাহা বল, 
আমি তোমার শিষ্য, তোমার নিকট শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা 
দাও। 
| নহি প্রপশ্তামি মমাপনুগ্যাৎ 
বচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্জিয়াণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমৃদ্ধং 
রাজ্যং স্ুরাণামপি চাঁধিপত্যম্‌ ॥ ৮1 
কেন না, পৃথিবীতে অসপত্ব রাজ্য এবং দেবগণের উপর 
আধিপত্য লাভ করিলেও এই শোঁক আমার সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ 
শোষণ করিয়! লইবে, সেই শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি 
দেখি না।” 


অতর্গুলের শিক্ষা প্রার্থনা 
কের উক্কির উদ্দে্ অঙজুন বুঝিতে পারিণেন, তিনি রাজ- 
নীতিক আগত উত্থাপন করিতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর থে কে 


৭৪ 


শিক্ষণপ্রার্থনা! 
আপত্তি ছিল, তাহার কোন উত্তর না! পাইস়। শ্রীকুষ্ণের নিকট 
শিক্ষার্থে শরগাগত হইলেন। তিনি বলিলেন, “আমি স্বীকার করি, 
আমি ক্ষত্রিয়, ক্কপার বশবর্তী হইয়া মহত কার্ধ্যে বিরত হওয়া 
আমার পক্ষে ক্লীবত্বস্চক, অকীর্তিজনক, ধর্থাবিরুদ্ধ । কিন্তু মনও 
মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা মহাপাপ, 
নিজ সখের জন্য গুরুজনকে হত্যা করিলে অধর্থে পতিত হইয়! 
ধন্ম, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বাঞ্ছনীয়, সকলই যাইবে। কামন! 
তৃপ্ত হইবে, অর্থ স্পৃহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু মে কয়দিন। অধর 
ভোগ প্রাণত্যাগ পর্ধান্ত স্থায়ী, তাহার পর অনির্কচনীয় ছুর্নতি হয়। 
আর যখন ভোগ করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের 
রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ বা শাস্তি হইবে? প্রাণ বলে, ইহারা 
আমার প্রিয়জন, ইহাদের হত্যা করিলে আমি আর এই জন্কে 
ঈথভোগ করিতে পারিব না, বাঁচিতেও চাই না। তুমি যদি 
আমাকে সমস্ত পৃথিবীর সামাজ্যভোগ দীও ব৷ স্বর্গ জয় করিয়! 
ইন্দ্রের রশ্র্যতোগ দাও, আমি কিন্তু শুনিব না। যে শোক 
আমাকে অভিভূত করিবে, তাহা দ্বারা সমস্ত কর্শেন্তরিয় ও জ্ঞানে- 
রি অভিভূত ও অবসর হইয়া স্ব স্ব কার্ধো শিথিল ও অমমর্থ 
হইবে, তখন তুমি কি ভোগ করিবে ? আমার বিষম চিত্তের দীনতা! 
উপস্থিত, মহান ক্ষত্রিয় শ্বভাব সেই দীনতায় ডুবিয়। গিয়াছে। 
আমি তোমার নিকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান, সি শ্রদ্ধা 
দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।” 
ভগবানের ন্গিকট সম্পূর্ণভাবে শরধাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের 


৭৫ 


গীভাল ভুম্সিক্। 
গন্থা। ইহাকে আত্মদগর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। যিনি 
ভগবানকে গুরু, প্রভূ, সথা, পথপ্রদর্শক বলিয়া আর সকল ধর্মকে 
জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত, পাপ পুণা, কর্তব্য অকর্তব্য, ধর্ঘম অধর, 
সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার ন! করিয়। নিজ জ্ঞান, কর্ম ও 
সাধনার সমস্ত ভার শ্ীুষ্ণকে অর্পণ করেন, তিনিই গীতোক্ত 
যোগের অধিকারী । অজ্ঞুন শ্রীৃষ্ণকে বলিলেন, তুমি যদি গুরু- 
হত্যাও করিতে বল, ইহাকে ধর্ম ও কর্তব্য কর্ম বলিয়া! বুঝাইয়! 
দাও, আমি তাহাই করিব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অজ্জুন 
সমসাময়িক সকল মহাঁপুরুষকে অতিক্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার 
শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়। গৃহীত হইলেন। 

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জুনের দুই আপত্তি খণ্ডন করিয়া 
তাহার পরে গুরুর ভাব গ্রহণ করিয়া আসল জ্ঞান দিতে আরম্ত 
করিলেন। ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত আপত্তি খণ্ডন, তাহার পরে 
গীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু এই আপত্তি খগুনের 
মধ্যে কয়েকটা অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহ! ন! বুঝিলে গীতার 
শিক্ষা হৃদয়লম হয় না। এই কয়েকটা কথ। বিস্তারিত ভাবে 
আলোচনা করা প্রয়োজন । 


স্‌ 
শিপ 


সঞ্জয় উবাচ 
এবমুক্ত।1 হবীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ 
ন যোৎস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত। তুষ্টীং বব হ ॥ ৯॥ 


৭৬ 


ভ্বিতীস্্ অন্থাস্তর 
সঞ্জয় বলিলেন 
পরস্তপ গুড়াকেশ হৃধষিকেশকে এই কথা বলিয়া আবার 
সেই গোবিন্দকে বলিলেন, “আমি যুদ্ধ করিব না” এবং নীরব 
হুইয়৷ রহিলেন। 
তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্িব ভারত | 
সেনয়োরুভয়োর্ধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১* ॥ 


শরীরুষ্ণ ঈধদ হাস্য করিয়। ছই সেনার মধ্যস্থলে বিষগ্ন অর্জুনকে 
এই উত্তর দিলেন। 


শ্রীভগবানুবাচি 

অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাঁদাংশ্চ ভাঁষসে। 

গতাস্থনগভাম্ংস্চ নাম্ুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 
শ্রীভগবাঁন বলিলেন 

“যাহাদের জঙ্ত শোক করার কোনও কারণ নাই, তুমি 

তাহাদের জন্ত শোক কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্বকথা লইয়া 
বাদবিবাদ করিতে চেষ্টা কর, কিন্ত বাহার! তত্বজ্ঞানী তাহারা 
মৃত বা জীবিত কাহারও জন্ত শোক করেন না। 

ন ত্বেবাহং জাতু নানং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 

ন চৈব ন ভবিষ্বামঃ সর্ব ব়মতঃপরম্‌ ॥ ১২॥ 


ইহাও নহে যে আমি পুর্বে ছিলাম ন! বা তুমি ছিলে না 
বা এই নৃপতিবৃন্দ ছিল না, ইহাও নহে ষে আমরা সকলে দেহ- 
ত্যাগের পরে আর থাকিব না। 


ন্৭ 


শ্সীতাল ভুম্মিক্কা 
দেহিনোহ্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথ। দেহান্তরপ্রাপ্ডিরধীরন্তত্র ন মুহতি ॥ ১৩॥ 


যেমন এই জীব-অধিষ্ঠিত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য কালের 
গতিতে হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গতিতে হয়, 
তাহাতে স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী বিমূঢ় হয় হয় না। 


মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌস্তেয় শীতোষ্ণসুখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 


মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শীত, উষ্ণ, সুখ, ছুঃখ 
ইত্যাদি সংস্কার স্য্ট হয়, সেই স্পর্শ সকল অনিত্য, আসে, যায়, 
সেই সকল অবিচলিত হইয়া গ্রহণ করিবার অভ্যাস কর। 
যংহি ন ব্যথয়ন্তেতে প্ুকুষং পুরুষর্ষভ | 
সমছঃখনুথং ধীরং পোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 
যে স্থিরবুদ্ধি পুরুষ এই স্পর্শ সকল ভোগ করিয়াও ব্যথিত 
হন না, তৎস্থষ্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই মৃত্যু 
জয় করিতে সক্ষম হন। 
নাসতো বি্ভতে ভাবো! নাভারো বিদ্বাতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তব্নযোস্তত্বদ্শিতিঃ ॥ ১৬ ॥ 
যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব হয় না, যাহা সৎ তাহার বিনাশ 
. হয় না, তথাপি সংও অসৎ. ৯ ত্রাণ 
- সবর্শন করিয়াছেন। 


. প্গ . 


ভ্বিতীন্ম আঅহ্থযাস্ 
অবিনাশি তু তদ্িদ্ধি যেন সর্ব্মিদং ততম্‌। ্‌ 
বিনাশমব্য়স্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্তৃমন্তি | ১৭ ॥ 
কিন্তু যাহা এই সমস্ত দৃষ্ঠ জগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার করিয়া- 
ছেন, সেই আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধ্বংল করিতে 
পারে না। 
অন্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যস্টোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেযস্য তন্মাদ্‌ যুধ্যন্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
নিত্য দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহের অস্ত আছে, 
আত্মা অদীম ও অনশ্বর ; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর। 
ব এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্ততে হতম্‌। 
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নাং হত্তি ন হস্তে ॥ ১৯॥ 
যিনি আত্মাকে হস্তা বলেন এবং ধিনি দেহনাশে আত্মাকে 
নিহত বলিয়৷ বোঝেন, ছুই জনই ভ্রাস্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও 
করে না, হতও হয় না । 
ন জার়তে অ্য়িতে বা কদাচিৎ 
নাঃ ভূত্ব! ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশবতোহয়ং পুরাণো 
ন হম্ঘতে হন্তমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
এই আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উত্তৰ 
হয় নাই এবং কখনও লোপ হইবে না । দে জন্ম রহিত, নিত্য, 
সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে হত হয় না। 


পি 


গীতাল ভুমিকা 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্য়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১1 


ধিনি ইহাকে নিত্য অনশ্বর ও অঙ্গয় বলিয়া! জানেন, সেই 
পুরুষ কিরূপে কাহাকে হত্য! করেন বা করান? 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহার 


তথা শরীরাণিবিহায় জীর্ণা- 
স্ন্তানি সংযাতি নবানি দেহী 1 ২২॥ 


যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ফেলিয়া অন্ত নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, 
সেইরূপেই জীব জীর্ণ দেহ ফেলিয়া! অন্ত নূতন দেহকে আশ্রয় 
করে। 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 
শহ্গদকল ইহাঁকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দহন করিতে 
পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, বাধু শুষ্ক করিতে পারে ন!। 


অচ্ছেগ্োহ্যমদাহ্োহ্যমক্রেপ্তোহশোম্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ধগতঃ স্থাণুরচলোইয়ং সনাতনঃ। ॥ ২৪ ॥ 


আত্ম অচ্ছেন্ত, অদাহ, অক্রেন্ধ, অশো্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, 
স্থির, অচল, সনাতন। | 


৮৩ 


| ভ্বিতীক্স অন্ধ্যাস্ত্ 
অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয়মবিকাঁর্য্য হয় মুচ্যতে 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাহুশোচিতুম্হথসি ॥ ২৫ । 
আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, বিকার রহিত। তুমি আত্মাকে 
এইরূপ জানিয়া শোক করা পরিত্যাগ কর। | 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্তসে মৃতম্। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো৷ নৈনং শৌচিতুমর্হসি ॥ ২৬ 
আর তুমি যদি মনে কর জীব বার বার জন্মায় ও মরে, 
তাহা হইলেও তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। 
জাতন্ত হি গ্রবে! মৃত্যুর্ষ বং জন্ম মৃতন্ত চ। 
তম্মাদপরিহাধ্যেহর্থে ন ত্বং শোঁচিতুমর্সি ॥ ২৭ ॥ 
যাহার জন্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, 
তাহার নিশ্চয় জন্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপরিহার্য পরিণাম, 
তাহার জন্ত শোক করা৷ অনুচিত । 
অব্ক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনীন্ঠেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়! থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, 
আবার অব্যক্ত হয়, এই স্বাভাবিক ক্রমে শোক করিবার 
কোনও কারণ নাই। 
আশ্চর্ধ্যবৎ পশ্ঠতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্যযবদ্‌ বদতি তইৈব চাণ্তঃ 


৮৮৯ 


লীতাব ভুমিকা 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্তঃ শূণোতি 
শরত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 
আত্মাকে কেহ আশ্চর্য কিছু বলিয়া দেখেন, কেহ আশ্র্ধ্য 
কিছু বলিয়া তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য কিছু বলিয়! 
তাহার কথা শুনেন, কিন্তু শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে 
পারেন নাই | 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ধস্ত ভারত। 
তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥ 
আত্মা সর্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, 
অতএব এই সকল প্রাণীর জন্ত কখন শোক করা উচিত নহে |” 


সতুযুর্প অলত্যতত। 


অজ্জুনের কথা শুনিয়! শ্রীরুষ্ণের মুখে হালির ভাব প্রকাশ 
হইল, সেই হাদি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ--অজ্ঞুনের ভ্রমে 
মানবজাতির পুরাতিন ভ্রম চিনিয়া অন্তর্ধ্যামী হাসিলেন-_সেই ভ্রম 
শ্রীকৃঞ্চেরই মায়াপ্রস্থত, জগতে অশুভ, ছুঃখ ও দুর্বলতা ভোগ ও 
স্যম দ্বার! ক্ষয় করিবার জন্ত তিনি মানবূকে এই মায়ায় বশীভূত 
করিয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, নুখঃছঃখের অধীনত, 
ও প্রিয় অপ্রিয় বোধ ইত্যাদি অন্ভান অঙ্জুনের কথায় প্রকাশ 
পাইয়াছে, ইহাই মানবের বুদ্ধি হইতে দূরু করিয়া! জগৎকে অশুভ- 
মুক্ত করিতে হইবে, সেই শুভ. কাধ্যের অনুকূল অবস্থা প্রস্তত 


হি 


সত্যুব্ অস্ত্যতভা 


করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন, গীতা প্রকাশ করিতে 
যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অর্জুনের মনে যে ভ্রম উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। অর্জুন 
শ্রীরুষ্ণের সখা, মানবজাতির প্রতিনিধি, তীহাকেই গীত 
প্রদশিত হইবে, তিনি শ্রেষ্ঠ পাত্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও 
গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, অজ্জুনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ 
করিতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও কাতরতা। তাহার 
মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কণিযুগে সম্পূর্ণ ভোগ 
করিয়া আসিতেছে, গ্ীষ্টধন্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধর্ম দয়া 
আনয়ন করিয়া, ইসলামধর্্ম শক্তি আনয়ন করিয়! সেই ছুংখভোগ 
লাঘব করিতে . আসিয়াছে। আজ কলিধুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড 
সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির 
ংশধরগণকে গীত! প্রদান করিতেছেন, যি গ্রহণ করিতে, ধারণ 
করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল 
সুনিশ্চিত ফল। 

শ্রীকৃ্ বলিলেন, অজ্ঞুন, তুমি পণ্ডিতের স্তায় পাপপুণ্য 
বিচার করিতেছ, জীবন মরণের তত্ব বলিতেছ, জাতির কন্যা 
অকল্যাণ কিসেতে হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্ট! 
করিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার কথার মধ্যে 
পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞান পূর্ণ 
স্পষ্টকথ! বল, আমার হৃদয় দুর্বল, শোকে কাতর, বুদ্ধি কর্তব্য- 
পরাজুখ 3 জ্ঞানীর ভাষায় অজ্জের স্তার় তর্ক করিয়া তোমার 


৮৩ 


গ্গীতাল ভুমিকা 

দুর্বলতা সমর্থন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। শোক 
মনুষ্যমাত্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মন্ুষ্যমাত্রেরই মরণ ও বিচ্ছেদ 
অতি ভর়ঙ্কর, জীবন মহামুল্য, শোক অসহ্, কর্তব্য কঠোর, 
স্বার্থাসন্ধি মধুর বুঝিয় হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাদে, কিন্ত 
এই সকল বৃত্িকে কেহ জ্ঞীনপ্রস্থত বলে না। যাহাদের জন্ম 
শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। 
জ্ঞানী কাহারও জন্য শোক করেন নান! মৃত ব্যক্তির জনা, 
না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তিনি এই কথা জানেন-_-মরণ 
নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা 
চিরকাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমুতের সন্তান, 
জীবনের মরণের সঙ্গে এই পৃথিবীতে লুকোঠুরি থেল! করিতে 
আসিয়াছি--প্রক্কৃতির বিশাল নাট্যগুহে হাসিকান্নার অভিনয় 
করিতেছি, শক্ত মিত্র সাঙ্ছিয়! যুদ্ধ ও শান্তি, প্রেম ও কলহের 
রস আস্বাদন করিতেছি । এই যে অল্পকাল বীচিয়া থাকি, 
কাল পরশ্ব দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব জানিনা, 
ইছা আমাদের অনস্তক্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত মাত্র, ক্ষণিক 
খেল, কয়েকক্ষণের ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা আছি, 
আমরা থাকিব--সনাতন, নিত্য, অনশ্বর-_ প্রকৃতির ঈশ্বর 
আমরা, জীবন মরণের কর্তা, ভগবানের অংশ, ভূত বর্তমান 
ও ভবিষ্যতের অধিকারী । যেমন দেহের বাক্য, যৌবন, জরা, 
তেমনই দেহান্তর প্রাঞণ্চি-_-মরণ নামমাত্র, নাম শুনিয়া আমরা 
ভয় পাই, দুঃখিত, হই, বস্তুতঃ যদি বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, 
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হাজরা 


ছুঃখিতও হইতাম না। আমরা যদি বালকের যৌবনপ্রাপ্তিকে 
মরণ বলিয়। কাদিয়া বলিতাম, আহা আমাদের সেই প্রিয় বালক 
কোথায় গেল, এই যুবাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার- 
টাদ কোথায় গিয়াছে- আমাদের ব্যবহারকে সকলে হান্তকর 
ও ঘোর অজ্ঞানজনিত বলিত) কেননা, এই অবস্থান্তর প্রাপ্তি 
প্রক্কৃতির নিয়ম, বাঁলকদেহে ও যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্‌ 
পরিবর্তনের অতীত হইয়া স্থিরভাবে রহিরাছেন। জ্ঞানী, সাধারণ 
মানের মরণে ভয় ও মররণে দুঃখ দেখিয়। তাহার ব্যবহার ঠিক 
সেইভাবে হাম্তকর ও ঘোর অজ্ঞান্জনিত বলিয়া দেখে, কেননা, 
দেহান্তর প্রাপ্তি প্রকৃতির নিয়ম, স্থলদেহে ও সুক্দেহে একই পুরুষ 
বাহ পরিবর্তনের অতীত হইস্সা স্থিরভাবে রহিয়াছেন। অমৃতের 
সন্তান আমরা, কে মরে, কে মারে? মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ 
করিতে পারে না-_মৃত্যু ফাক আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই। 


হ্মাতা। 


পুরুষ অমর প্রকৃতি চল। চল প্রকৃতির মধ্যে অচল 
পুরুষ অবস্থিত। প্রকৃতিস্থ পুরুষ পঞ্চেন্দিয় দ্বারা যাহা দেখে, 
শোনে, আতস্্াণ করে, আত্বাদ করে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ 
করিবার জন্ত গ্রক্কতিকে আশ্রয় করে। আমর! দেখি রূপ, শুনি 
শব্দ, আস্রাণ করি গন্ধ, আস্াদ করি রস, অঙ্গভব করি স্পর্শ ৷ শব, 
স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ, এই সমস্ত তন্মাত্রই ইন্দরি়ভোগের বিষয়। 
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গীতার ভুত্নিকা। 


ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কার। বুদ্ধির বিষয় চিস্তা। 
পঞ্চ তন্মাত্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার 
জন্ত পুরুষ প্রকৃতির পরস্পর সম্ভোগ ও অনন্ত ক্রীড়া। এই 
ভোগ ছ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশ্ুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে স্থ ছঃখ নাই, 
পুরুষের চিরন্তন স্বভাবসিদ্ধ ধন্্ন আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে 
সুখ ছুখ আছে, শীতোঞ্ ক্ষুতৎপিপাসা, হ্র্শোক ইত্যার্দি ছন্দ 
অশুদ্ধ ভোগ্ীকে বিচলিত ও বিক্ষুন্ধ করে। কামন! অশুদ্ধতার 
কাঁরণ। কামীমাত্রই অশুদ্ধ, যে নিষফাম, সে শুদ্ধ। কামনায় রাগ 
ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, বাগদ্েষের বশে পুরুষ বিষয় আসক্ত হয়, 
আসক্তির ফল বন্ধন। পুরুষ বিচলিত ও বিক্ষু্, এমন কি 
ব্যথিত ও যন্ত্রণাক্রিষ্ট হইয়্াও আসক্তির অভ্যাসদোষে তাহার 
ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কাঁরণ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হয় । 


হনমমজ্ঞাব 


শ্রীকৃষ্ণ প্রথম আত্মার নিত্যতার উল্লেখ করিয়। পরে অজ্ঞানের 
বন্ধন শিখিল করিবার উপায় দেখাইলেন। মাত্রা অর্থাৎ 
বিষয়ের নানারূপ স্পর্শ স্থথ, ছুঃখ ইত্যাদি ছন্দের কারণ। এই 
স্পর্শ সকল অনিত্য, তাহাদের আরম্তও আছে, অন্তও আছে, 
অনিত্য বলিয়া! আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়। অনিত্য বস্তুতে 
যদ্দি আসক্ত হই, তাহার আগমনে হ্ৃষ্ট হই, তাহার নাশে 
বা অভাবে ছুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান 
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বলে। অজ্ঞানে অনশ্বর আঁত্বার সনাতন ভাব ও অন্য আনন্দ 
আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী ভাব ও বস্ততে মত্ত হইয়া থাকি, 
তাহার নাশের ছুঃগে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এইক্ূপ অভিভূত 
না হইয়। যে বিষয়ের স্পর্শ সকল সহ করিতে পারে, অর্থাৎ 
যে ছন্দ উপলব্ধি করিয়াও সুখ দুঃখে শীতোষ্ণ, প্রিয়াপ্রিয়ে, মঙ্গলা- 
মঙ্গলে, পিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ ও শোক অনুভব না করিয়া সমান- 
ভাবে প্রচুরচিত্তে হাস্তষুখে গ্রহণ করিতে পারে, সে পুরুষ বাগদ্েষ 
হইতে বিমুক্ত হয়, অদ্ঞানের বন্ধন কাটিয়া সনাতন ভাব ও 
আনন্দ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়,__অমৃততত্বায় কল্পতে। 


লম্মভার গুল 


এই লমত| গীতার প্রথম শিক্ষা । সমতাই গীতোক্ত সাধনের 
প্রতিষ্ঠা। শ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার 
শিক্ষা লাভ করিয়া যুরোপে মমতাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গ্রীক 
দার্শনিক এপিকুরস শ্রীকুষ্ণ-প্রচারিত শিক্ষার আর একদিক ধরিয়! 
শান্তভোগের শিক্ষা 00100792015]? বাঁ ভোগবাদ প্রচার করি- 
লেন । এই ছুই মত, সমতাঁবাদ ও ভোগবাদ প্রাচীন যুরোপের শ্রেষ্ঠ 
নৈতিক মত বলিয়! জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক যুরোপেও নব আকার 
ধারণ করিয়া 70160190 ও 79৫20190এর চির ছন্দ স্থষ্টি 
করিয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতাবাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ 
ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ ক্া্য। সমতার 
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আসক্তি মরে, রাগদেষ প্রশমিত হয়, আলক্তি নাঁশে এবং ঝাগ- 
দ্বেষ-প্রশমণে শুদ্ধতা জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও 
আসক্তি রহিত, অতএব তদ্ধ। ইহাতেই সমতার গুণ যে 
মমতার সহিত আসক্তি ও ব্রাগছ্েষ এক আধারে থাকিতে. 
পারে না। সমতাই শুদ্ধির বীজ। 


দুঃখ জন্ম 


গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভুল করিলেন যে তাহারা, 
ছঃখজয়ের প্রকৃত উপায় বুঝিতে পারেন নাই। তাহার! 
ছুঃথ নিগ্রহ করিয়া, ছাপাইয়া, পদে দলিত করিয়া দুঃখজয়ের 
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গীতায় অন্তর বলিয়াছে, প্রকৃতিং ধাস্তি 
ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। ভূতসকল নিজ প্রন্কতিকে 
অন্গুলরণ করে, নিগ্রহে কি হইবে? দ্রঃখনিগ্রহে মানবের হৃদয় 
গুফ, কঠোর, প্রেমশূন্ত হইয়া যায়। ছুঃখে অশ্রজল মোঁচন 
করিব না, যন্তরণাবোধ স্বীকার করিব না, "এ কিছু নহে” বলিয়! 
নীরবে সহ করিব, স্ত্রীর দুখ, সন্তানের ছুঃখ, বন্ধুর ছঃখ, 
জাতির দুঃখ: অবিচলিত চিত্তে দেখিব, এই ভাব বলদৃপ্ত 
অস্থুরের তপস্া' তাহার মুহত্ব আছে, মানবের উন্নতিসাধনে 
প্রয়োজনও আছে,; ক্্- ইহা ছঃখজয়ের প্রর্কত উপায় নহে, 
শেষ বা চরম শিক্ষা” নহে। দুঃখজয়ের প্রন্কৃত উপায় জ্ঞান, 
শাস্তি, সমতা । - শীস্তভাবে -্থখ ছুঃখ গ্রহণ করাই প্রকৃত পথ? 
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দুঃখ জস্ত 
প্রাণে সুখ দুঃখের সঞ্চীর বারণ করিব না, বুদ্ধি আবিচলিত 
করিয়া রাখিব। সমতার স্থান বুদ্ধি, চিত্ত নহে, প্রাণ নহে। 
বুদ্ধি সম হইলে, চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ 
প্রেম ইত্যাদি প্রক্কতিজাত প্রবৃত্তি গুকাইয়! বাঁ না, মানুষ 
পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। প্রক্ৃতিং যাস্তি ভূতানি 
প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকৃতির চিরন্তন প্রবৃত্তি, তাহার হাত 
হইতে পরিভ্রাণ পাওয়ার একমাত্র উপায় পরব্রন্মে লয়। প্ররুতির 
মধ্যে থাকিয়া প্রকুতিবর্জন অনস্ভব। যদি কোমলত। পরিত্যাগ 
করি, কঠোরতা হৃদয়কে অভিভূত করিবে__যদি বাহিরে দঃখের 
স্পন্দন নিষেধ করি, ছুঃখ ভিতরে জমিয়া থাকিবে এবং অলক্ষিত- 
ভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দিবে। এইরূপ কৃচ্ছসীধনে উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই। তপন্তায় শক্তি হইবে বটে কিন্তু এই জন্মে 
যাহা ছাপাইয়া রাখিলাম, পরজন্মে তাহা সর্ধরোধ ভাঙিয়! 
দ্বিগুণ বেগে উছলিয়া আসিবে। 
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ময়াটা গাধারণ গৃন্তকানয় 
নিষ্ছারিত দিনের গরিটয় গর্ত 
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এই পুন্থ ৯খানি নিয় নিদ্ধাকিত দিনে অথবা তাকার ডি 
গ্রন্থাগারে অবস্থা ফেরত দিতে হইনে। নতৃবা মাসিক ১ টাকা ভিসাসে 
জরিমান1 দিত উইল । 
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